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. মুখবন্ধ 


প্রায় ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করে একথা মনে হয়েছে যে, বাংলায় মুঘল যুগের 
রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। এর ফলে ছাত্রছাত্রী ছাড়াও 
বাংলায় যারা পড়াশোনা করেন বা করতে চান সেই সব সাধারণ 
পাঠক-পাঠিকা- তাদের হাতে বিশেষ কিছু থাকে না। ইংরেজিতেও আগে 
বিশেষ ভালো বই সমগ্র যুগের ইতিহাস সম্পর্কে ছিল না। সম্প্রতি 
Cambridge Economic History of India, প্রথম খণ্ড» এই কাজ 
অনেকখানি পূরণ করেছে। আমি এখানে উল্লেখিত ইংরেজি বইটির সাহায্য 
নিয়ে যে লিখেছি, একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু যতটা সম্ভব 
উদাহরণগুলি বাংলার ইতিহাস বা সমকালীন বাংলা সাহিত্য থেকে দিয়েছি 
যাতে বাঙালি পাঠক-পাঠিকা তাদের চেনা পরিসরকে পেতে পারেন। এছাড়াও 
উল্লেখ্য যে, বর্তমান বইয়ে কোনো কোনো জায়গায় উল্লিখিত ইংরেজি বইয়ের 
মতের বিরুদ্ধ কথা বলেছি এবং বহু জায়গায় এমন সব বিষয়ের আলোচনা 
করেছি যেগুলি এ বইয়ের মধ্যে নেই। 

এই কাজে আমাকে বহুলোক উৎসাহ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন 
আমার সহকর্সীবৃন্দ_ মহম্মদ কামারুদ্দিন, রত্রাবলী চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব 
চট্টোপাধ্যায়, লক্ষী সুব্রক্ষণাম এবং আমার শিক্ষক অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী। 
এছাড়া ধন্যবাদার্থ অধ্যাপক চন্তীপ্রসাদ সরকার, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, 
গবেষিকা শমিতা সরকার ও আরো অনেকে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ বহুসময় সাহায্য করেছেন। এঁদের 
আমি সবিনয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

এই বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন কে পি বাগচী one কোম্পানির 
পক্ষ থেকে শ্রী কনক বাগচী যিনি বাংলায় পাঠ্যপুস্তক লেখার জন্য বহুবার 
অনুরোধ করেছেন। সুতরাং শ্রী বাগচীর চাপ না থাকলে এই বই লেখা 
সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। ওঁকে ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই। সুযোগ্য 
সম্পাদনা করেছেন শ্রী তরুণ বসু উনি আমার আন্তরিক ধন্যবার্দাহ। 

বর্তমান গবেষণার আলোক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছানোর 
দায়িত্ব শিক্ষকদের | মফঃস্বলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই ধরণের 
গবেষণা, দুখের বিষয়, নানাবিধ কারণে (যার মধ্যে বই ও পত্রিকার অভাবই 


(x) 


প্রধান) এখনো অজ্ঞাত। আমার এই সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা সার্থক হবে যদি তারা 
এ গবেষণার আলো পায়। নানান ধরণের কাজের মধ্যে লেখার ফলে ভুল 
ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। সেজন্য আগেই ক্ষমা চাইছি। 


অনিরুদ্ধ রায় 


— ফেল 


টি 
কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা 


সমকালীন দলিল থেকে মনে হয় যে, মুঘল ভারত একটা বিরাট কৃষিক্ষেত্র যেখানে 
বিভিন্ন ধরণের কৃষক তাদের জমি চাষ করছে। এ সময়ের এক ইওরোপীয় ভ্রমণকারী 
মন্তব্য করেছেন যে, তাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে মুঘল কৃষি ব্যবস্থার বিশেষ 
তফাৎ নেই। মুঘল ভারতে কাঠের লাউল ব্যবহার করা হতো এবং কোনো কোনো 
জায়গায় লাঙলের ফলায় লোহার টুকরো লাগানো হতো। ভারতের মাটি অত কঠিন 
নয় বলে লোহার ব্যবহার বেশি ছিল না। 

উপকূল এলাকায় সার দেওয়া হতো মাছ দিয়ে। নানান ধরণের ফসলও ফলানো 
হতো। বর্ষার জল ছাড়া কৃত্রিম সেচপদ্ধতির কথা চাষিরা জানত। কুয়ো থেকে জল 
তোলার বিভিন্ন উপায় ছিল। যদি জল জমির কাছে থাকে তাহলে যে-পদ্ধতিতে 
জল তোলা হতো, তাকে বলা হতো ঢেঙ্কলি | অন্য যে-পদ্ধতিতে জল তোলা 
হতো, তাকে বলা হতো চরস | বলদ দড়ি ঘোরালে পুলির সাহায্যে চামড়ার বালতি 
করে জল তোলা হতো। উন্নত ধরণের জল তোলার কায়দাকে বলা হতো সাকিয়া 
বা পারাসিক চক্র । এটিতে দেখা যায় যে, দড়ি ও মাটির পাত্রের সাহায্যে জল 
তোলা হতো যার মধ্যে থাকত পিন ড্রাম শিয়ার ও চামড়ার বকলস। বাবরের 
লেখায়, এবং ১৬৯৫ সালে সুজন রাই ভাণ্ডারী-র লেখাতেও এর উল্লেখ দেখতে 
পাই। সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল ছবিতেও আমরা এর চেহারা দেখি। এই ছবির সঙ্গে 
উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ পর্যবেক্ষকদের রচনার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে। কেউ 
কেউ একে অরঘ্ট বা ঘর যন্ত্র-র সঙ্গে তুলনা করেছেন যেটি প্রাচীন ভারতে 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই যন্ত্রে পারাসিক চক্রর মতো শিকলে বা দড়ির সঙ্গে সারি 
সারি বালতির কথা নেই যেগুলি চাকার ঘূর্ণণের সঙ্গে জড়িত। পাঞ্জাবে এর বহুল 
প্রচলন হলেও এই ধরণের যন্ত্রের দাম এত বেশি ছিল যে, এ ধরণের চক্র সাধারণ 
কৃষকের ধরাছৌয়ার বাইরে ছিল। ১৬৬০ সালে রাজস্থানের মেরতা পরগণার একটি 
হিসাবে পাওয়া যায় যে, এঁ-অঞ্চলে পারসিক চক্র মাত্র শতকরা দুভাগেরও কম 
ছিল। এ পরগণায় এই সময়ের মোট ছয় হাজার চক্রের কথা পাওয়া যায় যার মধ্যে 
মাত্র কুড়িটি কুয়োতে ইটের গাঁথনি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে জলের স্তর জমির 
কাছে থাকায়, জলের ব্যবহার চাষের ক্ষেত্রে বেশি ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। 

পুক্করিনী অনেক বেশি ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। সমকালীন সাহিতোও 
পুষ্করিনীর কথা প্রচুর পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন থেকে সমকালীন বাঁধের সম্পর্কে 
বিস্তৃত তথ্য এখন পাওয়া যাচ্ছে রাজস্থানের ধীবর হুদ, উদয় সাগর হুদ বা রাজসাগর 
হুদে এই ধরণের বাঁধের কাজ দেখা যায়। মুঘল সরকারের উৎসাহের ফলে এগুলি 
. তৈরি হয়; ১৬৫০ সাল নাগাদ সরকার খান্দেশ ও মেবারের কৃষকদের প্রায় পঞ্চাশ 


২ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস . 


হাজার টাকা wer দিয়েছিলেন বাঁধ তৈরি করার জন্য। 

সারা মুঘল যুগ ধরেই কৃত্রিম উপায়ে সেচের ব্যবস্থা AEST | আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গবেষিকা আভা সিং একটি প্রবন্ধে এই ধরণের খাল কাটার কথা বিস্তৃত আলোচনা 
করেছেন। শাহজাহানের নহর-এ ফেজ প্রায় ১৫০ মাইল লম্বা ছিল। আরো একটি 
খাল ছিল প্রায় ১০০ মাইল FT| মুঘল আমলের খালের গভীরতা কম ছিল বলে 
সময়ে সময়ে বিভিন্ন জায়গায় জল পাওয়া যেত না। আবুল ফজলের আহন-এ 
আকবরীতে লাহোর অঞ্চলে চাষের জন্য খালের কথা বেশি নেই। 

মুঘল আমলের কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও অন্যান্য ফসলের ফলন করত। 
আইন-এ আকবরীতে আবুল ফজল রবি ফসলের ১৬টি ফলনের খাজনার হারের 
উল্লেখ করেছেন। তবে সবই আগ্রা প্রদেশের | এ-ছাড়া দিল্লী অঞ্চলে খারিফ মরসুমে 
২৫টি ফসলের খাজনার হারও তিনি দিয়েছেন। সব ধরণের ফসল যে সব জায়গায় 
হতো এমন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পূর্ব রাজস্থানের একটি গ্রামের দলিল থেকে 
জানা যাচ্ছে, কোনো এক মরসুমে আটত্রিশ জন চাষির মধ্যে ন-জন চাষি তাদের 
জমিতে পাঁচটা ফসল করেছে। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষকরা যে নতুন ফসল করতে রাজি ছিল তা বোঝা যায়, 
যখন দেখা যায় যে, তারা তামাক এবং মকাই-এর চাষ শুরু করেছে, এবং এ-সবের 
আমদানি ঘটেছিল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। এ একই সমেয় বাংলায় Ss চাষের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়_ যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীতেই Go চাষের কিছু বিবরণ পাওয়া 
যায়। এর ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা হয়ে ওঠে রেশম উৎপাদকারীদের মধ্যে 
প্রধান। 

অন্যান্য ফলনের মধ্যে পাটের উৎপাদন হতো বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। 
বাঙলার বর্তমান পাট বলতে যেটা বোঝায়, মুঘল যুগে সে-রকম কিছু ছিল না, 
যদিও সমকালীন মুঘল চিত্রকলায় ফকির দরবেশ ও গরীবদের মধ্যে যে-ধরণের 
পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে_ তা পাট বা ওঁ ধরণের কাপড় কিনা তাও 
Ror বিষয়। সে-সময়ের বাংলার বাণিজ্যের মধ্যেও পাটের কোনো উল্লেখ নেই। 
কফি উৎপাদন হতো মহারাষ্ট্রে, তবে সুরাটে সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বাড়ি বাড়ি 
সকাল-সন্ধ্যায় কফি বিক্রি হতো তা আসত মধ্যপ্রাচ্য থেকে। চা-এর কোনো উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। আলু আরো পরবত্তীকালের। 

মুঘল শাসকশ্রেণী এবং সাধারণ লোকরাও ফল খুব পছন্দ করতেন। কাশ্মীরে 
মিষ্টি coat ফল অবশ্য বাইরে থেকে আমদানি হয়েছিল। পর্তুগিজরা আমের মিশ্রণ 
তৈরি করতে সক্ষম হয়, যাকে আলফানসো আম বলে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে 
আনারস, কাজু বাদাম ও পেঁপে মুঘল ভারতে আসে। পেয়ারা আসে তার পরে। 

ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণ ফাকা জমি থাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায় 
বসতি স্থাপন করেছিল। কোনো কোনো জায়গায় কৃষকরা ব্যক্তিগত ভাবে নতুন 
জমিতে আবাদ শুরু করেছে, পত্তনি করেছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে বাংলার কবি 
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মুকুন্দরাম চক্রবতীর রচনায় এই ধরণের পত্তনির কথা পাওয়া যায়। এ সময়ে পূর্ব 
বাংলায় জঙ্গল পরিষ্কার করে যে ধান ও আখের চাষ হয়, সমকালীন বিদেশী ধর্মযাজকদের 
লেখায় তার নমুনা পাওয়া যায়। 

কী পরিমাণ ফসল হতো তা বলা খুব সহজ নয়। আবুল ফজল ভালো, মাঝারি 
ও খারাপ জমিতে উৎপাদনের তালিকা দিয়েছেন। এর গড়পড়তা উৎপাদন ধরে 
আগ্রা-দিল্লী অঞ্চলের ১৮৭০ সালের উৎপাদনের সঙ্গে মেলানো যেতে পারে। এতে 
দেখা যায় যে, গম ও বার্লি প্রায় একই আছে। কিন্তু জোয়ার বা বাজরার বেলায় 
মুঘল যুগের উৎপাদন অনেক বেশি ছিল। আখের বেলাতেও এই সিদ্ধান্তে আসা 
যায় যে, আখের গড়পড়তা উৎপাদন মুঘল যুগে বেশি ছিল। নীলের চাষের বেলাতেও 
এই একই দিক আমরা দেখতে পাই। এই সব থেকে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন 
যে, মুঘল যুগ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। 

কিন্ত মনে হয় এটা বলা যায় যে, মাথাপিছু উৎপাদন উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় 
ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে কিছু বেশি ছিল। যেহেতু মুঘল যুগে জমি বেশি ছিল সেহেতু 
চাষের গবাদি পশুও বেশি ছিল, এ-কথা বলা যায়। দুধ ও দুধ জাতীয় দ্রব্যের 
দাম মুঘল যুগে উনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে অনেক্‌ কম থাকায় এবং উৎপাদনও মুঘল 
যুগে বেশি হওয়ায়_ একথা বলা যায় যে, মুঘল যুগের চাষিদের নিজস্ব গবাদি পশু 
বেশি ছিল যার ফলে তারা বেশি জমি চাষ করতে সক্ষম হয়েছিল। খাজনার হার 
থেকেও দেখা যায় যে, মুঘল যুগে খাজনার ছাড়ের হার বিংশ শতাব্দীর তুলনায় 
বেশ বেশিই ছিল। 

মুঘল যুগে গ্রামের মধ্যে আমরা উচ্চ ও নিয়বর্ণের চাষির কথা পাই। একদিকে 
যেমন আমরা মুকৃন্দম বা গ্রামের মোড়লের কথা পাচ্ছি, যাকে সম্পন্ন চাষি বলা 
চলে। খুঁদকস্থ নামেই এরা পরিচিত! এরা নিজেদের জমি অন্যদের দিয়ে চাষ করাত 
এবং উৎপাদনের প্রধান অংশ নিজেরাই নিয়ে নিত। উল্টোদিকে, গরীব চাষি_ যাদেরকে 
ধার করত। এছাড়া আছে MSHS যারা অন্যদের গ্রামে চাষ করত। এদের সংখ্যা 
খুব কম ছিল বলে ধরা যায়। কেন অন্যদের গ্রামে গিয়ে কাজ করত সেটা বলা 
শক্ত। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের কাজ করত বলে মনে হয়। 

পূর্ব রাজস্থানের ১৭৯৬-এর খারিফ মরসুমের একটা দলিল থেকে দেখা যায় 
যে, ৩৮ জন চাষির মধো একজন প্যাটেল আছে যার ষোল বিঘা জমিতে তুলো 
আর ছোলার চাষ হয়। আর বাকি জমিতে অন্য ধরণের চাষ হতো | আরো কয়েকজন 
প্যাটেল তিনটে ফসলের চাষ করত। অন্যদিকে দশ জন ছোটো চাষি প্রত্যেকে একটা 
করে ফসলের চাষ করত যার গড়পড়তা উৎপাদন বছরে ৮ মন ৭ সের। প্যাটেলের 
উৎপাদনের চাইতে আবার অন্যান্য সব চাষিদের সমবেত উৎপাদন কম। 

বাজারের ফসল অর্থাৎ যেগুলি বেশি দামে বাজারে বিক্রি হয় (যেমন তুলো, 
আখ, লীল, পান, আফিম ইত্যাদি) এসব ফসলে জল ও বেশিবার চাষের প্রয়োজন। 
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ফলে চাষের পরও কুয়োর ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ-ছাড়াও আখ মাড়াই-এর যন্ত্র, 
নীলের চৌবাচ্চা ইত্যাদিও থাকা দরকার। ফলে alta পরিমাণও বেশি এবং বড় 
চাষিরাই এই লগ্নি করতে পারে। এর থেকে লাভের পরিমাণও বেশি এবং এর 
দামও বাদ্যশস্যের দামের চাইতে বেশি। এইসব ফসলের খাজনার হারও ছিল বেশি। 
পূর্ব রাজস্থানের গ্রামের খারিফ মরসুমের ১৬৯০ সালের একটি দলিল থেকে দেখা 
যাচ্ছে যে, তুলো ও আখের চাষ মোট জমির শতকরা ৮ ভাগ দখল করে আছে। 
কিন্তু এই দুটো ফসলের খাজনা সমগ্র খাজনার শতকরা ৩২ ভাগের ওপরে। সুতরাং 
সহজেই বলা যায় যে, চাষিরা এইসব জমিতে বেশি লগ্নি করত ও আয় বেশি করত। 

মুঘল ভারতে যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার দরুন, তুলো ও নীলের চাষ প্রায় 
সব জায়গাতেই হতো। আলোচ্য যুগে কয়েকটি জায়গায় এর জন্য শিল্পও গড়ে 
উঠেছিল। কিন্ত কৃত্রিম রঙ আবিষ্কারের পর নীল বা এ ধরণের রঙের চাষ প্রায় 
বন্ধ হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় নীলের চাষ মুঘল যুগে কম হতো। কিন্ত 
সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে নীলের উৎপাদন প্রায় আঠার লক্ষ পাউণ্ড হতো 
বলে বলা যায়। অন্যান্য জায়গার চাষ ধরলে নীলের চাষ বছরে চল্লিশ বা পঞ্চাশ 
লক্ষ পাউণ্ডের মতো ধরতে পারি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের উৎপাদনের থেকে 
এটা অনেক বেশি। 

তুঁতের রেশমের একটা উৎপাদনের হিসাব আমরা ধরতে পারি। ফরাসি পর্যটক 
তাভারনিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাশিমবাজারের বার্ষিক উৎপাদন ধরেছেন 
বিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ-র মধ্যে। এটা বোধ হয় বাংলার মোট উৎপাদনের চিত্র এবং 
বলা যায় যে, সমগ্র উত্তর ভারতের উৎপাদন ত্রিশ লক্ষ থেকে চল্লিশ লক্ষ-র মধ্যে | 
১৬৯৭ সালে রেশমের মোট উৎপাদন ছিল ত্রিশ লক্ষের নিচে। 

এ-সবের থেকে বলা যায় যে, মুঘল ভারতে সপ্তদশ শতাব্দীতে শুধু যে খাদ্যশস্যের 
উৎপানদই যথেষ্ট ছিল তা নয়, শিল্পদ্রব্যেরও যথেষ্ট উৎপাদন ছিল। এই সব 
বাজারীদ্রব্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব নিলে এই অনুমান খুবই সঙ্গত। কিন্ত 
এ-সব সত্ত্বেও বলা যায় যে, দুটো কারণে অনেক সময়ে এ উৎপাদন ব্যাহত হতো। 

ঠিক সময়ে ঠিকমতো বৃষ্টিপাত না হলে ভারতীয় কৃষির উৎপাদন যে ব্যাহত 
হবে সেটা বলাই বাহুল্য। যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম নয় সেখানে অনাবৃষ্টির 
ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে বা মড়ক শুরু হবে এও স্বাভাবিক। ১৬৩০-৩২ সালে 
গুজরাটের দুর্ভিক্ষে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক মারা যায়। দাক্ষিণাত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে দুর্ভিক্ষে আরো বেশি লোক মারা যায়। গুজরাটে দুর্ভিক্ষের পর চাষিরা তুলোর 
চাষ ছেড়ে খাদ্য উৎপাদনে মন দেয়।১৬৪৭ সালেও গুজরাটের কৃষি তার পুরানো 
অবস্থায় ফিরে আসে নি। 
পরে বদলি হচ্ছে সেখানে চাষিদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা 
করত তারা। এর ফলে চাষিরা জমি ছেড়ে পালাচ্ছে, এ-কথা যেমন মুঘল দলিলে 
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কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ৫ 


পাই তেমনি সমকালীন পর্যটক বার্নিয়ার-এর লেখাতেও পাওয়া যায়। এ-সবের ফলে 
কোনো কোনো জায়গায় যেমন পত্তনি বেড়েছে, তেমনি অন্য জায়গা জনশূন্য হয়ে 
পড়েছে । আওরংজেবের সময়ে দেখা যায়, জরিপ করা জমির পরিমাণ বেড়েছে। 
এর কারণ বোধহয় এই যে, এ-সময়ে জমির জরিপ বেশি হয়েছিল। কিন্ত 
১৫৯৫-১৭০৭ সালের মধ্যে জমির দাম টাকার অঙ্কে যে বেড়েছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। যদি জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কথা এর সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে মনে হয়ঃ 
খুব URE চাষযোগ্য জমির দাম বেড়েছিল। বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এত 
কম ছিল যে, 2 মত মেনে নিতেও দ্বিধা হয় না। 


২ 
ভূমি-রাজন্ব ও অন্যান্য কর 


যষ্টদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে আগমনকারী ইওরোগীয় পর্যটকরা রাজাকে 
বলেছেন ভূমির মালিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় আইনজ্ঞরা মনে করতেন যে, 
মুঘল ভারতের খাজনা ইসলামীয় আইনের খারাজ নয় কারণ অনেক সময়ে উৎপাদনের 
অর্ধেকই নিয়ে নেওয়া হতো । মুঘল রাজন্ব-ব্যবস্থাকে মাল প্রধান কর বলে মনে 
করা হতো। কিন্তু এটা ভূমি-রাজন্ব নয় বা রেন্ট নয়, যেটা সামন্ততান্ত্রিক ইওরোপে 
প্রচলিত ছিল। ইংরাজ যুগের ভূমি-রাজন্ব থেকেও এটা আলাদা ছিল কারণ ইংরাজ 
যুগে জমির মাপের ওপর কর নেওয়া হতো, ফসলের ওপর নয়। 

রাজ্যের তরফে ফসলের একটা অংশের ওপর দাবি করাকে বলা হয় মাল | 
হিন্দিতে বাটাই বা ফার্সিতে গালাবক্সী এর কাছাকাছি শব্দ। WHS বা গালাবক্লীতে 
ফসলের সাধারণ ভাগ করা হয়_ একটা অংশ খাজনা আদায়কারী নেয় আর অন্যটি 
খাজনা যে দেয় সে নেয়। 

প্রথমে BAKE ধরা যেতে পারে। এখানে শস্যকে (কান ) ভাগ করার জন্য 
এক জায়গার একটি ফসলের উৎপাদন হিসাব করে সেই উৎপাদনের হার এ ফসলের 
অন্যান্য জায়গায় আরোপ করা হয়। এর ফলে এ ফসলের মোট উৎপাদন পাওয়া 
সম্ভব। তার ওপর খাজনার ভাগ ঠিক করা হয়। অবশ্য এর মধ্যে তিন ধরণের 
ক্ষেতের ফসল আছে যার কথা আগেই বলা হয়েছে_ ভালো, মাঝারি ও খারাপ। 
মনে করা হয় যে, চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই কানকুট প্রথা চলে আসছিল। 

এ SAT খাজনা সংগ্রহের খরচ কমে গেলেও চাষির পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে 
না যে, কত খাজনা তাকে দিতে হবে। এ ছাড়াও সবটাই নির্ভর করছে এ সময়কার 
আমলাদের মতামতের ওপর, যারা সরকারকে ফাকি দিতে পারে। এসব দূর করার 
জন্য শেরশাহ কতগুলি পরিবর্তন আনেন। আগের মতো প্রতি ফসলের সময় খাজনা 
নির্ধারণ করার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে তিনি একটি সাধারণ তালিকা তৈরি করেন 
যেটি প্রতি ফসলেই ব্যবহার করা হবে_ ফসলের অবস্থা যাই থাকুক না কেন। 
বিভিন্ন ধরণের উৎপাদনের ভূমি-রাজন্ব ও অন্যান্য কর এবং প্রতিটি শস্যর জন্যে 
তালিকা করে তার গড়পড়তা উৎপাদন বের করা হতো এবং একতৃতীয়াংশ খাজনা 
হিসাবে নেওয়া হতো। 

এর ফলে কানকুট প্রথা জাবতি প্রথায় পরিবর্তন হয়ে যায়। সরকারের কাজ 
হলো শুধু জমি মাপা। চাষিরা তার ফলে জানতে পারত কতটা খাজনা তাকে দিতে 
হবে। ফসল না হলে অবশ্য খাজনা দিতে হবে না। 

শেরশাহ-র প্রথায় কতটা অংশ সরকার নিত বলা শক্ত, যদিও আবুল ফজল 


ভূমি-রাজন্ব ও অন্যান্য কর ৭ 


শেরশাহ-র তালিকাও দিয়েছেন। খাজনা শস্যে হিসাব করলেও নেওয়া হতো নগদ 
টাকায়, যে কারণে একে দশ্তর-উল অমল বলা হতো | আকবরের সময়ের প্রথমদিকে 
আমরা দেখতে পাই, তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে একই HSS চলছে। কিন্তু আকবর 
এ ESCH আরো বেশি বাস্তবানুগ করতে চাইলেন। ১৫৬৫ সাল থেকে দস্তরের 
কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৫৭৪- ৭৫ সাল থেকে আকবর কয়েকটি নতুন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার ফলে আমূল পরিবর্তন আসে। 

দশ বছর ধরে ফসলের উৎপাদন, এলাকা, দাম ইত্যাদির ওপর বিভিন্ন সূত্র 
থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। এসব থেকে প্রতিটি শসোর খাজনার হার নতুন 
করে নগদ টাকায় ধার্য করা হয়। লাহোর, মুলতান, আজমীর, দিল্লী, আগ্রা, মালব, 
এলাহাবাদ ও অযোধ্যাকে খাজনার এলাকায় ভাগ করা হয়। বিভিন্ন শস্যের জন্য 
প্রতিটি এলাকায় দত্তর-উল অমল বা খাজনার হার ঠিক করা হতো। প্রতি বছর 
নগদ টাকায় খাজনা নির্ধারণ করা হতো যদিও সরকার মাঝে মাঝে এ খাজনার 
হারের কিছু অদল বদল করত। এটাই জাবাতি প্রথার পরিণত অবস্থা। এর ফলে 
খাজনা নির্ধারণ করার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন হার থেকে 
বোঝা যায় যে, অনেক অনুসন্ধানের পর এ হার নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই প্রথায় 
প্রতি বছর জমি জরিপ করার প্রয়োজন হতো না এবং এই প্রথাকে নামক বলা 
চলে। 

আকবরের সময়ে এই প্রথা সিন্ধু থেকে ঘাঘরা নদী অবধি চালু ছিল। শাহজাহানের 
রাজত্বের শেষদিকে এই প্রথা দাক্ষিণাত্যেও চালু হয়। যেখানে এ-ব্যবস্থা চালু হয় 
নি, সেখানে BARE প্রথা চলতে থাকে। আবুল ফজল লিখেছেন যে, আজমীর 
প্রদেশে গালাবক্সী চালু ছিল। পূর্ব রাজস্থানেও এই ধরণের প্রথা ছিল, সপ্তদশ 
শতাব্দীর দলিলে তা পাওয়া যায়। কাশ্মীর ও দক্ষিণ সিন্ধুতে শসা ভাগ করার প্রথা 
ছিল। বাংলার ব্যাপার অবশ্য আলাদা | এখানে খাজনা নির্ধারিত ছিল যাকে YTS 
বলা হতো। জমির ওপর নির্ধারিত খাজনা বছরের পর বছর একই হারে নেওয়া 
হতো | অথবা সমগ্র গ্রামের ওপর একটা মোট খাজনা ধরে নেওয়া হতো । সমকালীন 
কবি মুকুন্দরামের লেখা থেকে মনে হয় যে, হাল পিছু একতন্কা বছরে খাজনা দিতে 
হতো। কেউ কেউ মনে করেন যে, মানসিংহ-র সুবাদারীর সময়ে মুঘল জাবাতি 
প্রথা অর্থাৎ জমি জরিপ ব্যবস্থা চালানোর চেষ্টা চলে। রাজনৈতিক গোলমালের পর 
সেই ব্যবস্থা তখনকার মতো পরিত্যক্ত হলেও, জাহাঙ্গীরের সময় থেকে কোনো 
কোনো এলাকায় জমি জরিপ করা শুরু হয়। 

খাজনা ছাড়াও আরো কয়েক ধরণের গ্রামীণ কর ছিল। সবগুলিকে মিলিয়ে 

সাধারণত জিহাত বা আবওয়ার বলা হতো। এগুলি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন 
রকম ছিল এবং সব মিলিয়ে ভূমি-রাজস্বর প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগই কর ছিল। 
জিজ্িয়; যা ১৬৭৯ সালে আবার চালু হয় তা অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দীড়ায়। 
খাজনার জমার প্রায় শতকরা চার ভাগ ছিল এর সংগ্রহ। এই কর ছিল একজন 


pe মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


অদক্ষ শহুরে শ্রমিকের প্রায় এক মাসের মাইনের মতো। নিঃসন্দেহে এটা একটা 
ভারী বোঝা। 

চাষীদের উৎসাহিত করার মতো কিছু ব্যবস্থাও ছিল। চাষ করার জনা সরকার 
থেকে বীজ ও নগদ টাকা খণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। যেখানে ফসল হয় নি সেখানে 
খাজনা নেওয়া হতো না। অনাবাদী জমি চাষ করার জন্য সেখানে খাজনার হার 
কম করে দেওয়া হতো এবং প্রতি বছর কিছু কিছু খাজনা বাড়িয়ে পাঁচবছর সম্পূর্ণ 
হলে খাজনা নেওয়া হতো । বাংলার কবি মুকুন্দরামের লেখায় এই ধরণের পত্তনির 
জন্য চাষীদের খণ দানের কথা এবং প্রথম তিন বছরে কোনো খাজনা না নেওয়ার 
কথা বলা হয়েছে। 

মুকুন্দরামের লেখায় আমরা দেখছি, খাজনা তক্ষায় নেওয়া হচ্ছে। জাবাতি প্রথায়ও 
খাজনা নির্ধারণ করা হচ্ছে নগদ টাকায়। কানকৃটে খাজনা শস্যে নির্ধারণ করা 
হলেও তা আবার নগদ টাকায় রূপান্তিত করা হচ্ছে। কতকগুলি জায়গায় যেমন 
উড়িষ্যা বা কাশ্মীরে শস্যে খাজনা সংগ্রহ করা হতো । 

মুঘল সরকারের সবসময়ই আদর্শ ছিল চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা 
নেওয়া। কিন্তু বাস্তবে সরকারের পক্ষে মধ্যবন্তী কারুর কাছ থেকে খাজনা আদায় 
করা অনেক সহজ ছিল। এর ফলে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে একটা বৈপরীতাও 
সবসময়েই রয়ে যেত। ব্যক্তিগতভাবে খাজনা নিলে সরকার সঠিক খাজনার হিসাব 
পাচ্ছেন এবং চাষীদের ওপর মধ্যবতী শ্রেণীর চাপও থাকছে না। কিন্ত মুঘল দলিলে 
বারবার দেখা যায় যে, গ্রামই হচ্ছে খাজনার মূল কেন্দ্র এবং মধ্যবর্তী শ্রেণীকে 
এই খাজনার পরিমাপ ঠিক করতে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে এই শ্রেণী খাজনার 
একটা বিরাট অংশ ছাড় পেয়ে যাচ্ছে এই কাজের জন্য। উত্তর ভারতে এটা ছিল 
শতকরা দশ এবং গুজরাটে এটা প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগ | এ-ছাড়াও গ্রামের মোড়লকে 
শতকরা আড়াই ভাগ ছাড় দেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও মধ্যন্বত্বভোগী শ্রেণীর খাজনার 
হার কমই ছিল। 

এটা পরিষ্কার করা দরকার যে, মুঘল খাজনা ছিল ফসলের ওপর যার ফলে 
খাজনার তারতম্য ঘটতে থাকে | খাজনার হার জমির ওপর নয়, অর্থাৎ জমির মাপের 
ওপর খাজনা নির্ধারণ করা হতো না। এ-ছাড়াও প্রতি এককে বড় মধ্যন্বত্বভোগী 
শ্রেণী, যাদেরকে সাধারণত জমিদার বলা হচ্ছে, কম হারে খাজনা দিচ্ছে। সুতরাং 
খাজনার বোঝা প্রধানত ছোটো চাষীর ওপর পড়ত এবং এই ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলের 
লোকদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছিল। যারা বেশি লগ্নি করে বাজারীপণ্য 
উৎপাদন করছে, তাদের পক্ষে খাজনা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হতো। কারণ, 
তারা সহজেই তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারত। মুঘল যুগে নানান কারণে খাজনার 
হার বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার ফলে বোঝাটা শুধু ছোটো চাষীদের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ 
থাকে না, ক্রমশ জমিদারদের ওপরও পড়তে থাকে। একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলে 
শ্রেলীবৈষম্য বাড়ছে অন্যদিকে খাজনার বোঝা সব শ্রেলীকেই স্পর্শ করছে_ এই 
দুই দ্বন্দ্ব মুঘল সমাজে পাশাপাশি চলতে থাকে। 


জায়গীরদার, জমিদার ও গ্রামীণ সম্প্রদায় 


কাগজে কলমে সম্রাটের সমস্ত খাজনা সংগ্রহ করার অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তবে 
কয়েকটি এলাকার খাজনার অধিকার সম্রাট তার শাসক শ্রেণীর কিছু লোকের হাতে 
দিয়েছেন। এরা সকলেই মনসব্দার অর্থাৎ এদেরকে পদমর্যাদা দিয়েছেন সম্রাট স্বয়ং। 
এই প্রতিটি পদাধিকারী বেতন পাওয়ার অধিকারী যেটি কোষাগার থেকে নগদ টাকায় 
দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এর পরিবর্তে এই সব মনসব্দারদের একটা এলাকায় 
জায়গীর দেওয়া হতো যার_খাজনা এ মাহিনার সমান। এর জন্যে কোনো এলাকার, 
এমন কি গ্রাম পর্যন্ত, কত খাজনা হবে (জমা ) সেটা ঠিক করা থাকত। সরকারের 
নিজস্ব জমিও ছিল যেগুলিকে বলা হতো খালিসা 1 সরকারি কর্মচারীরা এই সব 
এলাকা থেকে খাজনা সংগ্রহ করে কোষাগারে জমা দিতেন। আকবারের রাজত্বের 
শেষদিকে তিনটি প্রদেশে অন্তত খালিসার খাজনা ছিল মোট জমার এক-চতুর্থাংশ। 
জাহাঙ্গীরের সময়ে খালিসার পরিমাণ কমে গেলেও শাহজাহান আবার খালিসা বাড়াতে 
সক্ষম হন। তখন এটা দাড়ায় এক-সপ্তমাংশে। সুতরাং অধিকাংশ জমিই জায়গীরের 
মধ্যে ছিল বলা যায়। 

এদিক থেকে দেখলে দেখা যায়, মুঘল শাসকশ্রেণীর হাতে রাজত্বের বিরাট একটা 
অংশ রয়েছে। ১৬৪৬ সালে মনসবদারদের মোট সংখ্যা হলো প্রায় আট হাজারের 
কাছে। এদের মধ্যে একটা ছোটো অংশ, যেমন রাজপুত, বালুচ ও গকররা ছিল 
জমিদার। অধিকাংশই ছিল বহিরাগত এসেছিল প্রধানত ইরান, তুরান্‌ ও 
আফাগানিস্থান থেকে | আর স্থানীয় আমলাদের থেকেও কিছু মনসব্দার নেওয়া হতো | 
মনসব, যদিও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না কিন্ত বাস্তবে দেখা যায় যে, তাদের 
উত্তরাধিকারীদেরকেই মনসব্‌ দেওয়া হচ্ছে। আর এর ফলে তৈরি হতো “খানজাদা 
পরিবার যারা যুগ যুগ ধরে মনসব্দারী ভোগ FAT | 

মনসব্দাররা সম্রাটের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। সম্রাট চাইলে তাদের সাময়িক 
জায়গীর দিতে পারেন। জায়গীরদার একই জায়গায় প্রতি বছর জায়গীর পাবে এরকম 
কোনো কথা নেই। এ-ব্বস্থা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হলেও, মনসব্‌ প্রথায় এ-ব্যবস্থা 
আসতে বাধ্যও। মনসব্দারদের উঁচু বা নিচুপদে দিলে, তাদের বেতন বদলাবে এবং 
স্বভাবতই জায়গীরও বদলানো হবে। কোনো কোনো সময়ে জায়গীর এলাকা ছোটো 
বা বড় করে এই সমস্যার সমাধান করা হতো। কিন্তু এর ফলে জায়গীরদার বদলও 
অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সুতরাং জায়গীর এলাকায় জায়গীরদারদের কোনো স্থায়ী 
স্বত্ব ছিল না। তারা কেবল অনুমোদিত ভূমি-রাজন্ব ও অন্যান্য কর আদায় করতে 


১০ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


পারত। এই সব কাগজ তৈরি করে দিত কানুনগো, যার ওপর ভিত্তি করে জমা 
নির্ধারণ করা হতো। জায়গীরদারদের কোনো বিচারের ক্ষমতা ছিল না- এই ভার 
ছিল কাজীর ওপর। আর ছোটো জায়গীরদারদের পুলিশের ক্ষমতা ছিল না। সাধারণত 
এই ধরণের কাজ দেখত ফৌজদাররা। অবশ্য বাস্তবে জায়গীরদারদের ক্ষমতা এত 
সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্তত বড় জায়গীরদারদের বেলায় তো নয়ই। 

১৬৪৬ সালের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, ৬৮ জন মনসব্দার সাম্রাজ্যের 
মোট জমার শতকরা ৩৬.৬ ভাগ ভোগ করছে। পরবর্তী ৫৮৭ জন শতকরা ২৫ 
ভাগ পাচ্ছে। শেষ প্রায় ৭,৫০০ মতো মনসব্দার খাজনার প্রায় এক-চতুর্থাংশ পাচ্ছে। 
এর থেকে এটা পরিষ্কার যে, মাত্র কিছু সংখ্যক লোকের হাতে জায়গীরের প্রধান 
অংশ রয়েছে। বড় জায়গীরদারদের প্রভূত ক্ষমতা ছিল বলে সমকালীন পর্যটক বার্নিয়ার 
লিখেছেন। যেহেতু জায়গীরদাররা বদলি হয়ে যাবে সেহেতু চাষীর কাছ থেকে যতটা 
খাজনা নেওয়া সম্ভব ততটাই এরা আদায় FAS! এর ফলে বিপন্ন চাষীরা অনেক 
সময়ই এ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হতো। মুঘল শাসনতন্ত্র অবশ্য চাষীদের 
রক্ষা করবার চেষ্টা কিছুটা করেছে। কিন্তু সে চেষ্টা কতটা কার্যকর হয়েছিল সে-বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। 

সম্রাট কিছু লোককে নিষ্কর জমির খাজনা ভোগ করার অধিকার দিতেন যেগুলিকে 
মাদাদ-ই মাস বা সয়রঘুল বলা হতো। সাধারণত এই অধিকার ছিল এ লোকদের 
সারাজীবনের জন্য। কতকগুলি শর্তসাপেক্ষ এগুলি ওদের উত্তরাধিকারীদেরও দেওয়া 
চলত। এগুলি সাধারণত ধর্মীয় মুসলমানদের, বৃদ্ধ আমলা বা উচ্চশ্রেণীর বিধবাদের 
দেওয়া হতো। ১৫৯৫ সালে আগ্রা সুবার জমার শতকরা চারভাগ এবং এলাহাবাদ 
সুবার প্রায় শতকরা পাঁচভাগ ছিল এই ধরণের জমি। এরা অবশ্য সবসময়েই চেষ্টা 
করত এ এলাকায় জমিদারী অধিকার পাবার জন্য, যেটাতে কেউ কেউ সাফল্য লাভও 
করেছিল। কৃষি অর্থনীতির ওপর এদের প্রভাব সামান্য ছিল বলে ধরা যায়। 

জমিদার শব্দটি ফারসি। এর অর্থ, “জমি অধিকার করে আছে যে’। কিন্তু সে-ই 
যে জামির মালিক এমনটা নয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে জমিদার অর্থে কোনো একটি 
এলাকার প্রধান বলে বলা হয়েছে, যেখানে জমিন শব্দটিতে বিস্তৃতভাবে দেশ 
বোঝাচ্ছে। আকবরের সময় থেকে জমিদার শব্দটি বারবার ব্যবহার করা হতো 
এমন এক ধরণের লোক সম্বন্ধে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে চাষীদের খাজনা সংগ্রহ 
করত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এই কাজটি জমিদারদের প্রধান কাজ হয়ে দীড়ায়। 
বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের লোকেদের জন্য বিভিন্ন শব্দ ছিল। দোয়াব অঞ্চলে 
এদের বলা হতো খোটি বা মুকদ্দম | রাজস্থানে ভোমি , অযোধ্যাতে বিশয়াই 
গুজরাটে বহু । জামিন্দারি বলতে অবশ্য বিভিন্ন ধরণের অধিকারের কথা বোঝায়। 
মুঘল শাসনতন্ত্র দলিলেও এই ধরণের অধিকারের কথাই বলা হয়েছে। মুঘলরা 
সব সময়ই চেষ্টা করেছে একই ধরণের অধিকার ও শাসনতন্ত্র কায়েম করতে কিন্তু 
বাস্তবে এ আদর্শের সঙ্গে সব সময়েই তাদের সমঝোতা করে চলতে হয়েছিল। 


জায়গীরদার, জমিদার ও গ্রামীণ সম্প্রদায় ১১ 


খাজনা ছাড়াও জমিদারদের আরো কয়েকটি কর আদায় করার অধিকার সুলতান 
যুগের আগে থেকেই ছিল। এগুলি ছিল প্রধানত চাষীদের ওপর কয়েকটি কর। 
অযোধ্যাতে বিঘা প্রতি দশ সের উৎপন্ন শস্য ছাড়াও একটি তামার মুদ্রা দিতে হতো । 
রাজস্থানে এ-ধরণের করের নাম ছিল ভোম । এ-ছাড়াও গবাদিপশু, বাড়ি ইত্যাদির 
জন্য চাষীদের আলাদাভাবে কর দিতে হতো। কর দিতে হতো জল ও জঙ্গলের 
ব্যবহারের GTS | 

জমিদারি কর খাজনা থেকে মূলত পৃথক। কিন্তু মুঘল যুগে এই পার্থক্য অনেকখানি 
কমে যায়। কোনো কোনো জায়গায়, যেমন বাংলায়, জমিদারির আয় হচ্ছে খাজনা 
সংগ্রহ করে তার একটি অংশ নিজের কাছে রাখা। অন্য জায়গায়, জমিদার যে 
খাজনা সংগ্রহ করবে তার এক-দশমাংশ নিজের কাছে রাখবে | এই এক-দশমাংশের 
বদলে হয়ত তাকে নিষ্কর জমি ভোগ করার অধিকার দেওয়া যেতে পারে। যদি 
সরকার তাকে বাদ দিয়ে সরাসরি খাজনা সংগ্রহ করে বা সে খাজনা সংগ্রহ করতে 
না পারে, তাহলে তাকে শতকরা দশভাগ মালিকানা হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। 
গুজরাটে এ-অবস্থায় শতকরা পঁচিশভাগ মালিকানা হিসাবে দেওয়া BCT! 

১৬৭০ ও ১৬৮০-র দশকের অযোধ্যার কয়েকটি দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে, জমিদারির আয় বার্ষিক খাজনার প্রায় ২.৩-এর মতো। অর্থাৎ যে কিনছে তার 
আয় বার্ষিক খাজনার এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছি হবে। তার খরচের হিসাব ধরলে 
তার মোট আয় খাজনার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হবে। বাংলায় অবশ্য অনেক কম_ 
বিক্রির দাম বার্ষিক বাজনার একটু ওপরে। 

জমিদারির দাবি এসেছে মূলত অনাবাদী জমিতে পত্তনি বসিয়ে অর্থাৎ চাষ-আবাদ 
করে । ফলে প্রজাকে জমি থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও তারা করতে পারত। সপ্তদশ 
শতাব্দীর একটি দলিলে বলা হচ্ছে যে, প্রজারা জমিদারদের এই অধিকার মেনে 
নিয়েছে। যদিও এটাও বলা হয়েছে যে, এই অধিকার জমিদাররা জোর করে আদায় 
করেছে। 

ইতিহাসে দেখা যায় যে, জমিদারি অধিকার মূলত জাত বা কৌমের সঙ্গে জড়িত। 
অনেক সময়ই জমিদার ও প্রজারা একই জাতের লোক। নিজেদের সৈন্য রাখার 
জন্য এই ধরণের লোকের প্রয়োজন TAA | আবুল ফজল আইন-এ-আকরবী-তে 
জমিদারদের বিভিন্ন জাতের কথা বলেছেন। মুঘল শাসনতন্ত্রের কাছে এটা পরিষ্কার 
যে; জমিদাররা একটি সামরিক শক্তি এবং রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলাও করা 
দরকার। 

এ-সব সত্ত্বেও বলা যায় যে, অন্যান্য সম্পত্তির মতো জমিদারিও একটি সম্পত্তি 
যা উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে। জমিদারি বিভিন্ন উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগ হয়ে 
যাচ্ছে এরকম দৃষ্টান্তও আছে। আবার জমিদারি অধিকার বিক্রি হচ্ছে এরকম বহু 
প্রমাণও আছে। এর ফলে ছোটো আমলারা সম্পদ সংগ্রহ করে জমিদারি অধিকার 
কিনছে। মুঘলযুগে বণিকরা জমিদারি কিনছে এ-রকম দৃষ্টান্ত কিন্তু বিরল। 


১২ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


একই জমিদারির মধ্যে আমরা পাই যে, কয়েকটি গ্রাম মাত্র কয়েকজনের হাতে। 
আবার অন্য কয়েকটি গ্রাম কৃষকদের হাতে রয়েছে (রায়তওয়ারী), সেখানে জমিদার 
বলে কেউ AR এদের মধ্যেকার তফাৎটাও খুব স্পষ্ট নয়। তবে অনেক সময় 
চাষীরা এসব এলাকা জমিদারের কাছে বিক্রি করতে পারত বা জমিদার জোর করে 
এগুলো কেড়েও নিতে পারত। মুঘল সরকার পুরোনো জমিদারের বদলে নতুন 
জমিদার তৈরি করতে পারত। জমিদার ছাড়াও নতুন পত্তনি হচ্ছে এরকম নিদর্শনও 
রয়েছে। 

আঠের শতকের শেষদিকে জমিদারি প্রসঙ্গে নানারকম বিতর্ক শুরু হয় ইংরাজ 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলাদের মধ্যে। ভারতীয় আমলারাও নানারকম মত দেন। 
বিহারের নায়েব দেওয়ান, সীতাব রায় বলেন যে, খাজনা রাজার কিন্তু জমি জমিদারের | 
রাজা রাজবল্লভ বলেন যে, রাজা জমির মালিক এবং জমিদাররা তার আমলামাত্র। 
হাল আমলে অধ্যাপক রণজিৎ গুহ তার লেখায় এই বিতর্কের নানাদিক নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। 

সারা মুঘল যুগ ধরে সম্রাট, অভিজাত ও জমিদারদের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের 
উদ্বৃত্ত অংশ নিয়ে টানাপোড়েন চলেছিল। জমিদার ও কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে এটাই 
ছিল মূল দন্দ। কিন্তু একই সময়ে ওরা ছিল অর্থনৈতিক শোষণের অংশীদার। সুতরাং 
ওদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ট। 

ফারসি ভাষায় জমিনদার বলতে বোঝায় যার জমি আছে। জিয়াউদ্দীন বারানি 
প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন চোদ্দ শতকে। এ ছাড়াও, উনি বট শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন। আবুল ফজল ভূমিয়া শব্দটি জমিদারের মতোই ব্যবহার করেছেন। সতের 
শতকের শেষে জমিদার শব্দটির বদলে তালুকদার শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। 
সতের শতকের দলিলে জমিদারকে মালিক বলা হয়েছে এবং তার অধিকারকে 
মিক্চিয়াৎ বলা হতো। সুতরাং জমিদারি অধিকার বলতে Meare বোঝাত। 

মালিক শব্দটি আরবি। ইংরিজিতে এর মানে করা যেতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি। 
সতের শতকের জমিদার বলতে গ্রামের মালিককে বোঝাত এবং তার অধিকার অন্য 
গ্রামের ওপরেও ছিল। এই কারণে সাধারণ কৃষকের থেকে বেশ ওপরে ছিল এই 
জমিদার শ্রেণী। 

মুঘল যুগে জমিদার শব্দটি অতিমাত্রায় প্রচলিত হয়। এর থেকে এই অর্থ করা 
যায় যে, বিভিন্ন ধরণের অধিকার যেগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে আসত। এদের মধ্যে 
BATS ও মর্যাদাগত তারতম্য ছিল- বড় রাজা থেকে শুরু করে গ্রামের ছোটো 
জমিদার সবাই একই নামে পরিচিত হতো। প্রাক-সুঘল যুগে যে বিভিন্ন নাম পাওয়া 
যায় যেমন রাজা, রাই, ঠাকুর, খট, মুকদ্দম, চৌধুরী ইত্যাদি সেগুলি মুঘল যুগে 
এক হয়ে জমিদার বলে পরিগণিত হয়। শতাব্দী ধরে যে বিভিন্ন অধিকার গড়ে 
উঠেছে মুঘলরা সেগুলি একটি পর্যায়ে নামিয়ে আনে। 

কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাসে জমিদার ও জায়গীরদারদের সমার্থক করেছেন। 


জায়গীরদার, জমিদার ও গ্রামীণ সম্প্রদায় ১৩ 


এদের দুজনের মধ্যে একই ধরণের চেহারা বাইরে থেকে দেবা গেলেও, দুটি প্রথাই 
আলাদা। অধ্যাপক নুরুল হাসান জমিদারদের অধিকার ভেদে তিনটি ভাগ করেছেন, 
যে-ধরণের বিভাজন জায়গীরদারদের বেলায় খাটে না। এই বিভাজন আমরা এই 
ভাবে দেখি : 

এক, আধা-স্বাধীন জমিদার, যাদেরকে রাজা বলা হতো ; 
দুই, মধ্যবর্তী জমিদার ; 

তিন, জমিদার। 

এই বিভাজনের প্রধান সমস্যা হলো এই যে, এরা একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণভাবে 
আলাদা নয়। অর্থাৎ যেমন প্রথমটির মধ্যে অন্য দুটি রয়েছে। আর একটা সমস্যা 
হলো, জমিদারির মধ্যে খালসা এবং জায়গীর জমি রয়েছে। আরো বড় তফাৎ হলো, 
এদের মধ্যে উদ্ৃত্তের কতটা অংশ কে পাবে_ তার মধ্যে। বলা নিম্প্রয়োজন যে, 
মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন কোনো পরগণা নেই যেখানে জমিদার ছিল না। 


আধা-স্বাধীন জমিদার 


ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে অনেকগুলি বড় জায়গা বিভিন্ন ধরণের জমিদারদের 
অধীনে ছিল। এদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম ছিল এবং তাদের উত্তরাধিকারও 
ছিল। এদের মধ্যে যেমন কচ্ছ বা জুনাগড়ের জমিদারের মতো বড়ো জমিদার ছিল, 
তেমনি ভাদুরিয়ার জমিদারের মতো ছোটো জমিদারও ছিল। এদের-এলাকার মধ্যে 
সম্পূর্ণ শাসন ব্যবস্থা ছিল। 

সুলতানী আমলে সামরিক সাহায্য ও উপটৌকনের বদলে এরা এই অধিকার 
ভোগ করত। কতটা উপটৌকন ছিল বা কতটা নিয়মিত সাহায্য ছিল, সেটা জানার 
উপায় এখন নেই। আবার কখনও বিদ্রোহ করলেও তাদের মধ্যবতী জমিদারি অধিকার 
বা মুখ্য জমিদারি অধিকার কেড়ে নেওয়া হতো AT! 

আকবরের সময়কার, আবুল ফজলের লেখা থেকে দেখা যায় যে, কখনো তিনি 
জায়গার জমিদার (যেমন GYM রাজা) এবং কখনো উপজাতি এলাকার জমিদার 
যেমন বালোচ জাতির নায়ক হিসাবে দেখছেন । বলা যায় যে, কেউ কেউ এলাকাভিত্তিক 
জমিদার হিসাবে এবং কেউ কেউ জাতিগত জমিদার হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু 
জাতিগত হিসাবে হলেও এর সুনির্দিষ্ট এলাকা রয়েছে। আবুল ফজল এদের সম্বন্ধে 
উলুস বা আলুস শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার থেকে বোঝা যায় যে, এটা শুধু 
জাতি বা উপজাতিগত এলাকা নয়। এদের সামরিক শক্তি নির্ভর করত অনেকাংশে 
নিবিড় সংগঠনের ওপর। জমিদারের উদ্বৃত্ত অংশও নির্ভর করত এর ওপর। 
এলাকাভিভ্তিক জমিদারির মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি রয়েছে। জমিদার প্রধানত শক্তিমান 
জাতির নেতা। যেমন মেবারের জমিদার প্রধানত শিশোদিয়া উপজাতির নেতা, যদিও 
ওখানে প্রচুর ভীল গোষ্ঠী ছিল। 

মুঘল সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক শক্তির ধারক ছিলেন মূলত এই জমিদাররা এবং 


১৪ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


এদের সামরিক শক্তিও ছিল বিশাল। বাবর তার আত্মজীবলীতে লিখেছেন যে, 
সাম্রাজ্যের সমগ্র জমা ছিল ৫২ কোটি দাম -এর মতো। (তামার মুদ্রা), যার মধ্যে 
রাই ও রাণাদের জমা ছিল প্রায় ৯ কোটি দাম -এর মতো। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের 
আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ ছিল এদের হাতে। আবুল ফজল ১৫৯৫-৯৬ সালে লিখছেন 
যে, জমিদারি সৈন্য-র সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৪ লক্ষ। এদের মধ্যে একতার অভাব 
থাকায় এদেরকে পরাজিত করা সহজ হয়েছে। 

কেন্দ্রীয় শাসন এদের সঙ্গে নানাধরণের সমঝোতায় এসেছিল। এক ধরণের 
জমিদারদের মনসব্দার করে মুঘলরা শাসক শ্রেণীর মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। আকবরের 
সময়ে ২০০ জন মনসব্দারীর মধ্যে ৬১ জনের কথা উল্লেখ করেছেন আবুল ফজল। 
এদের মধ্যে ৪০ জনই ছিল আজমীর সুবার অন্তর্গত এবং এই ৪০-এর মধ্যে 
২৭ জন ছিল কাছোয়া গোষ্ঠীর। বাকি ১৩ জনের মধ্যে ছিল যোধপুর, বিকানীর, 
মেবার ও আফগান জমিদাররা। ৭ জনের মধ্যে লাহোর সুবার মধ্যে গক্কর গোষ্ঠীর 
ছিল ৬ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ৬১ জনের মধ্যে কাছোয়া ও গকুররা ৩৩টি 
মনসব্‌ পেয়েছিলেন। ] 

মনসব্দ্রার হিসাবে এই জমিদাররা ভালো জায়গীর পেতেন এবং তাদের জমিদারির 
বাইরে কাজ করতেন | মানসিংহ দুবার বাংলায় এসেছিলেন। তিনি কাবুলেও যান। 
অনুযায়ী। এর মনসব্দার নন। জম্মুর রাজা বা কাংড়ার রাজা এই ধরণের জমিদার 
ছিলেন। সামরিক সাহায্য না দিলে এদেরকে বিদ্রোহী বলে ধরা হতো। সামরিক 
সাহায্য ছাড়া এরা উপটোকন পাঠাতেন বশ্যতার নিদর্শন হিসাবে। এই উপটোকনকে 
বলা হতো পেশকাস এবং এদের বলা হতো পেশকাসী জমিদার। তৃতীয় ধরণের 
জমিদারও ছিলেন যারা শুধু পেশকাসই পাঠাতেন। এদের সামরিক সাহায্য দিতে 
হতো না। এদেরকেও এ একই নামে অর্থাৎ পেশকাসী জমিদার আখ্যা দেওয়া হতো। 

পেশকাস যে ঠিক কী তার সম্পূর্ণ বিবরণ কোথাও নেই। Baie নিজামুদ্দীন 
তার তবাকৎ-আকবরী তে এই পেশকাসের উল্লেখ করেছেন যদিও বিশদ বর্ণনা 
দেন নি। সাধারণত পশুপাখি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের গহনা ও অলঙ্কার 
পাঠানো হতো। কোনো কোনো সময় নগদ টাকাও পাঠানো হতো। জমিদারদের 
জমা কত ছিল তা কেন্দ্রীয় শাসন জানত কারণ আবুল ফজল এ জমার একটি তালিকা 
দিয়েছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় শাসনও ওই জমা অনুযায়ী পেশকাসের 
পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতেন। কিন্তু তার পরিমাণ কত ছিল অর্থাৎ কি হারে পেশকাস 
নির্ধারণ করা হতো, সেটা বলা যায় না। মনে হয়, খাজনা যারা দিচ্ছে তাদের 
তুলনায় এই হার ছিল কম। কারণ কেন্দ্রীয় শাসন সব সময়ই চেষ্টা করছিল পেশকাসী 
জমিদারকে মাল-গুজারী (অর্থাৎ খাজনা যারা দেয়) জমিদারে পরিণত করতে। এরকম 
দু-একটি উদাহরণও খুব বিরল নয়। 


আবুল ফজল বলেছেন যে, পেশকাস নিয়মিত দেওয়া হতো। কত নিয়মিত_ 


জায়গীরদার, জমিদার ও গ্রামীণ সম্প্রদায় ১৫ 


অর্থাৎ বাৎসরিক না ষান্মাসিক, না অন্য কিছু সেটা তিনি বলেন নি। সাধারণত 
দেখা যায় যে, জমিদার বা তার দূত সভায় এলে এটি দিচ্ছেন। মুঘল সম্রাটের 
প্রতিনিধি জমিদারিতে গেলেও এটা দেওয়া হতো। এর থেকে মনে করা যায় যে, 
নিয়মিত পেশকাসী ও অনিয়মিত পেশকাসী জমিদার ছিল। 

মুঘল সম্রাট চাইতেন জমিদারদের ব্যক্তিগত হাজিরা। মেবারের রানা প্রতাপ 
মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও ব্যক্তিগত হাজিরা দিতে সম্মত হন নি। ফলে 
যুদ্ধ হয়। জাহাঙ্গীর অবশ্য পরে মেবারের ব্যক্তিগত হাজিরা দেওয়া মাপ করে 
দিয়েছিলেন। যশোরের প্রতাপাদিত্যের সঙ্গেও এ একই কারণে গোলমাল হয়। 
প্রতাপাদিত্য মুঘল সেনানায়কের সঙ্গে দেখা করে বশ্যতা স্বীকার করেন। ওঁর দুই 
ছেলে মুঘল মনসব্দার হয়। প্রতাপাদিত্য দ্বিতীয়বার নিজে না আসায়, ওকে বিদ্রোহী 
বলে ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধের পরে প্রতাপাদিত্যর দুই ছেলেকে মূল জমিদারির 
অংশ দেওয়া হয়। 

বিভিন্নভাবে মুঘলরা জমিদারদের স্বাধীনতা খর্ব করেছে। উত্তরাধিকারীতে হস্তক্ষেপ 
করেছে। জমিদারীর অংশ কিছু সময়ের জন্য নিয়ে নিয়েছে। পুরোনো জমিদারকে 
সরিয়ে নতুন জমিদার বসিয়েছে ও নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, জমিদাররা 
মুঘল সম্রাটের মর্জির ওপর নির্ভরশীল | এটা অবশ্য অনেকখানি নির্ভর করছে সাম্রাজ্যের 
রাজনৈতিক নীতির ওপর। 

আকবর রাজপুত নীতি শুরু করলেও সেটা কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 
জাহাঙ্গীর এটিকে আরো প্রসার করেন। নিচের তালিকা থেকে এ ধারণা আরো 
স্পষ্ট হবে : 


১৬০৫ সাল ১৬২৭ সাল 
কাছোয়া ৬৮.৮% ১০.৫% 
রাঠোর ১০.৪% ১২.৬% 
শিশোদিয়া ৩.৫% 4.0% 
বুন্দেলা ১.২% ১০.৪% 
হাড়া ২.৩% ৬.১% 
দাক্ষিণাত্য 0% ৩৪.১% 


জাহাঙ্গীর রাজপুত গোষ্ঠীর মধ্যে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেছিলেন শুধু তাই নয়। 
দাক্ষিণাত্যেও বিপুলভাবে অনুপ্রবেশ করেন। দাক্ষিণাত্যে এই অনুপ্রবেশ 
আওরংজেবের সময়ও অব্যাহত ছিল। আকবর অবশ্য কাছোয়াদের মধ্যে দুই গোষ্ঠী 
রাজাওয়াৎ ও শেখওয়াতের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেন। ওঁর সময়ে রাজাওয়াৎ গোষ্ঠীর 
বিহারীমল ও তার পরিবার প্রাধান্য লাভ করে। ১৯৭৪ সালে ভারতীয় ইতিহাস 
কংগ্রেসে পঠিত খালিদ সইফুল্লার একটি প্রবন্ধ থেকে দেখা যায় যে, রাজাওয়াৎ 


SO মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


গোষ্ঠী প্রাধান্য পেলেও সারা সাম্রাজ্যে তারা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে জাহাঙ্গীরের সময়ে 
তাদের পতন তরান্বিত হয়ে যায়। 

মধ্যবতী জমিদাররা প্রধানত মুখ্য. জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহ করে 
জমা দিতেন। এরাই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান BE একদিকে খাজনা আদায় করা 
ও অন্যদিকে শাস্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা ছিল এদের প্রধান কাজ। সরকারি দলিলে 
এদেরকে বলা হতো বিদমগুজারী জমিদার | এদের মধ্যে ছিলেন মুখিয়া মুকদ্দম, 

রী, তালুকদার, কানুনগো, খট, ইজারাদার ইত্যাদি। সাধারণত তাদের কাছ 
Bere ee eer পারিশ্রমিক হিসারে। 
এই কম হার বা ছাড়কে রসুমৎ-ইঁ FEAT বলা হতো। কখনো কখানো রসুমৎ-ইঁ 
জমিদারি বা হকিকৎ-£ জমিদারি বলা হতো। এই ধরণের জমিদাররা উৎপাদনের 
একটা অংশের দাবি করত। যাকে নানকর বলা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
মুখ্য জমিদাররাই এই ধরণের কাজ করে। চৌধুরী এই ধরণের জমিদার। 

ইজারা প্রধানত খাজনা আদায় করার চুক্তি। সতের শতকে ইজারা খুব বেশি 
দেখতে পাওয়া যায় না। এগুলি প্রধানত হয় কোনো ফসলের জন্য বা কোনো 
সময়ের উৎপাদনের জন্য। কিন্তু এরা কেন্দ্রীয় নিয়মানুযায়ী খাজনা সংগ্রহ করবে 
এবং পরে হিসাব দাখিল করবে। আকবরের আগে যে ইজারাদার ছিল তার প্রমাণ 
আছে। বৈষ্ণব কবিতায় দেখা যায় যে, হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্ধন দাস বারো 
লাখ টাকায় সপ্তগ্রামের ইজারা নিয়েছিলেন। 

আকবরের সময়ে বিশেষ একটা টাকার জন্য ইজারা দেওয়া বিরল। বাংলায় 
সাধারণত একটা বিশেষ টাকার অঙ্ক দেবার ইজারা করা হয়, উৎপাদনের ওপর 
নয়। কতটা খাজনা ইজারাদার নেবে এটা প্রধানত পরম্পরার ওপর নির্ভর করত। 
আকবরের সময়ে জমি জরিপের উল্লেখ নেই_ একটি দুটি অংশ ছাড়া । ১৫৯৪ 
সালে মুকুন্দরামের রচনা থেকে মনে হয় যে মুঘলরা এসে জমি জরিপ করা শুরু 
করলে মহাগোলমাল শুরু হয়। টাকার মূল্য পড়তে থাকে এবং গ্রাম পরিত্যক্ত হতে 
খাকে। খাজনা দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবার ফলে ডিহিদার জোরজুলুম চালাতে থাকে। 

আঠের শত র বাংলা ও দিল্লী অঞ্চলে মালিকানা ও হক শব্দগুলি জমিদারদের 
সম্পর্কে পাওয়া যায়। জমিদার খাজনা তোলার জন্য খাজনা বা উৎপাদনের যে অংশ 
পায়, সেটাই মালিকানা | কিন্তু এ-ছাড়াও জমিদার তার কাজের জন্য নানকর 
পাচ্ছে। কিন্তু যদি জমিদারের বদলে সরকারি আমলা খাজনা সংগ্রহ করে, যাকে 
সির বলে, তাহলে জমিদার তার হক (অধিকার) হিসাবে মালিকানা পায়। সুতরাং 
মালিকানা দেওয়া হয় তখনই যখন জমিদারকে সরিয়ে দিয়ে সরকারি আমলা খাজনা 


মধ্যবর্তী জমিদার সবসময়ই চেষ্টা করে তার উত্তরাধিকার সূত্রের জমি বাড়াতে 
খাতে সে বড় জমিদার বা জমিদারন-হ উমদা হতে পারে। সন্রাটও এ উত্তরাধিকারে 
হস্তক্ষেপ করতে পারেন। আকবর এলাহাবাদের চৌধুরীকে বরখাস্ত করেন এই কারণে 
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যে, সে তীর্থযাত্রীদের হেনস্তা করছে। তবে এদেরকে খুশি করার জন্য অনেক সময় 
ওয়াটন এবং অল-তুমঘা SANA দেওয়া হতো যার থেকে তারা পরবর্তী কালে 
বড় জমিদারে পরিণত হতো । কেয়ামুদিদন আহমদ একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, 
এইভাবে দ্বারভাঙার মহারাজা বড় জমিদার হয়েছিলেন। এছাড়াও অনুপশহর এবং 
বুলন্দশহরের দৃষ্টান্ত আছে। 


মুখ্য জমিদার 


এদেরকেই জমির অধিকারী বলা যেতে পারে। কিন্তু মধ্যবর্তী জমিদার এদের অধিকার 
কেড়ে নিতে পারে যার ফলে জমির ওপর অধিকার এরা হারাতে পারে। মুখ্য জমিদার 
ছোটো বা বড় জমিদার হতে পারে এবং আগেই বলা হয়েছে যে, অন্য দু-ধরণের 
জমিদারদের মধ্যে এরা থাকতে পারে। এর থেকে বোঝা যায় যে, এরা জমির 
ওপর যে অধিকার রাখছে সেটা প্রধানত কৃষকদের জমির ওপর অধিকারী হিসাবে, 
যাকে পাহিকস্থ বলা হয়। প্রায় সমস্ত কৃষিযোগ্য জমি এই ধরণের জমিদারদের 
দখলে ছিল এবং মুঘল নীতি ছিল এদের অধিকার রক্ষা করা। 

ষোলো শতক থেকেই বহু বিক্রির দলিল পাওয়া যায়। বিক্রির পর কাজীর কাছে 
নথিভুক্ত করার নিয়ম ছিল। বরাবরই এরা নিচের কৃষক ও ওপরের শাসনকর্তা 
ও জমিদারদের মধ্যে ছিল। একদিক থেকেই এরাও শোষণের অংশীদার কারণ 
যে কোনো রকম বোঝা এরা কৃষকদের ওপরে চাপিয়ে দিত। সেদিক থেকে এদের 
ভূমিকা ছিল পশ্চাৎমুখী। অন্যদিকে এরা জাতিগত বা গোষ্ঠীগত দিক থেকে কৃষকদের 
কাছাকাছি হওয়ায়, বারবার তাদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছে। 

অনেক সময়ে এরা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা নিয়ে পাট্টা দিয়েছে। কবি 
মুকুন্দরামের রচনায় আমরা জনৈক বুরান মণ্ডলের দেখা পাই, যে-ব্যক্তি কৃষকদের 
পাট্টা দিচ্ছে। আবুল ফজল লিখছেন যে, গ্রামের মোড়লরা খাজনা সম্পূর্ণ সংগ্রহ 
করার পর এক-চল্লিশাংশ খাজনা নিজেরা পেত। নুরুল হাসান ও ইরফান হবিব 
শতকরা আড়াই ভাগ ও অন্যান্য ছাড় এদের বলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে মোট 
আয় খাজনার দশভাগ গিয়ে দাড়ায়। সিরিন মুস্ভি অবশ্য এর বিরোধিতা করেছেন। 
তিনি উত্তর ভারতের খামার থেকে এদের আয় শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ এবং 
গুজরাটে ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ ধরেছেন। মুঘল নীতি অবশ্য ছিল এই যে, কৃষকদের 
কাছ থেকে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি খাজনা আদায় করা চলবে AT | আঠার শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে জমিদারী আয় বেড়ে যায়। 
ফরাসি পর্যটক মোদভি ১৭৭০ এর দশকে দিল্লী-আগ্রার কাছে কৃষকদের শতকরা 
৭০ ভাগ পর্যন্ত দিতে দেখেছেন। সুতরাং একদিকে সহযোগিতা থাকলেও অন্যদিকে 
ee ছিল; যদিও মুঘল খাজনা প্রথা ইংরাজদের থেকে মূলত ছিল পৃথক। মুঘল 
খাজনা ছিল ফসলের ওপর যেখানে ইংরাজ খাজনা ছিল জমির ওপর । 

মুঘল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক জায়গায় এক এক ধরণের জমিদারী ব্যবস্থা 
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গড়ে উঠতে থাকে। কেন্্রীয় শাসন অবশ্য সব সময় একটা নীতির মধ্যে বা এক 
ধরণের কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। বাংলাতেও এর ব্যতিক্রম দেখা 
যায় না যদিও একই কাঠামোর মধ্যে আসতে অনেক সময়ে লাগে। 

তপন রায়চৌধুরী ও বি. আর. প্রোভার মনে করছেন যে, বাংলাতেও এ একই 
কাঠামো ছিল। কিন্তু তপন রায়চৌধুরীর এ-সম্পর্কে দ্বিধা আছে কারণ ১৫৭৫ থেকে 
৯৬২৭-এর মধ্যে কতবার এ কাঠামোর থেকে বাংলার প্রথা দূরে সরে যাচ্ছে তার 
বিস্তৃত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। তিনি আইন-এ আকবরী -র বর্ণণাকে আদর্শ বলে 
বসেছেন যেটা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। তার মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলেই 
এ কাঠামো থেকে এই ব্যবস্থা দূরে সরে এসেছে। 

মুঘল পাঠান যুদ্ধের ফলে রাঢ় ও বারেন্দ্রভুমি থেকে লোকেরা পশ্চিমে বীরভূম 
ও পূর্ব বাংলায় চলে যেতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলায় নতুন পত্তনি শুরু হয় যার 
ফলে স্থানীয় জমিদাররা পরাক্রান্ত হয়ে উঠে। ষোলো শতকের শেষে ও সতের শতকের 


মুঘলরা যে জাবতি প্রথা শুরু করেছিল তার প্রমাণ আমরা কবি মুকুন্দরামের 
লেখা থেকে পাই। বলা যেতে পারে যে, ১৪৮৬ সাল থেকে এই প্রথার প্রতিষ্ঠা 
OF হয়, যার মূলে রয়েছিল জমি জরিপ করা। এটা একটা নতুন চেষ্টা কারণ 


উদ্দেশ্য ছিল। - 

গ্রোভার এই ধরণের জমিদারদের ঘাইর-আমালি জমিদার বলছেন, ' যার ফলে 
তিনি ওদের মুঘল কাঠামোর মধ্যে ধরেছেন, ঘাইর-আমালি জমিদাররা প্রধানত 
পেশকাসী জমিদার। কিন্তু এ সময়ে এটিও সঠিক নয়। এই সব জমিদাররা আধিকাংশ 
সময়ই স্বাধীন ছিলেন। শুধু কোনো রাজপ্রতিনিধি এলে পেশকাস দিতেন। জমিদারী 


৯৬০৮ সালের পর বাংলার জমিদারির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় যার বর্ণনা আমরা 
বাহারিতানে পাই। প্রথমত, যে-সব জমিদাররা যুদ্ধ করে নি তাদের জমি ও অনান্য 
অ কার ফিরিয়ে দেওয়া হলো। সাধারণভাবে বলা বায় যে, তাদেরকে মনসব্দার 
করে নেওয়া হলো। দ্বিতীয়ত, যারা যুদ্ধ করেছিল এবং পরাজিত হয়েছে তাদের 
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জমিদারির এক অংশ বেঁচে থাকার জন্য দেওয়া হলো ও বাকি অংশ নিয়ে অন্য 
মনসব্দারদের তন্খোয়া জার়গীর হিসাবে দেওয়া হলো। পুরোনো জমিদার তার 
মূল জমিদারি পেলেন কিন্তু এখন দরবারে জামিন পাঠাতে হলো। তৃতীয়ত, যে-সব 
জমিদাররা মুঘলদের সাহায্য করেছিল তাদের নেওয়া হলো মুঘল শাসনযন্ত্রের মধ্যে 
তারা নগদ টাকায় বা খাজনায় পেশকাস দিতে থাকল। অবশ্য সেটা তাদের ওয়াতন 
জায়গীরের ওপর নয়। - 

তপন রায়চৌধুরী সিলেট ও যশোহরকে একই ধরণের বলেছেন। কিন্তু সিলেটের 
ব্যাপার আলাদা। বায়াজিদ কারবাণী বশ্যতা স্বীকার করলে সিলেটকে সম্পূর্ণভাবে 
অধিগ্রহণ করা হয় এবং মোবারক খান নামে একজন মুঘল আমলার অধীনে রাখা 
হয়। এর সঙ্গে কাছাড়, ত্রিপুরা বা খুলনার কোনো মিল নেই। ওখানে মুঘল থানা 
বসানো হয় এবং জমিদারদের পুরোনো ওয়াতন জায়গীর ফিরিয়ে দেওয়া হয়। 

সুতরাং বাংলায় আমরা দু-ধরণের জমিদারি দেখি; এক, যারা কেবল তাদের 
ওয়াতন জায়গীর ফেরৎ পেল। এদেরকে বলা হতো আমালি জমিদার। এরা মুঘল 
শাসনের খাজনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকত। বাকলা ও যশোহরের 
জমিদারি এই ধরণের। যশোহরের খাজনার জমা তৈরি করেন খাজা মহম্মদ তাহির, 
যেখানে চৌধুরী ও কানুনগো সই করে। দুই, যারা তাদের জমিদারির সবটাই ফেরৎ 
পেল। এদেরকে ঘাইর-আমালি জমিদার বলে। 

আমলি জমিদারদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ছিল। বিনা আদেশে, এরা ধর্মীয় দানও 
করতে পারত না। কেবল মাত্র “জমিদারণ-ই উমদারে”র এই ক্ষমতা ছিল, এছাড়া 
আমলি জমিদারদের জমির জমা ঠিক করত মুঘল আমলারা। সুতরাং কেন্দ্রীয় শাসন 
চেষ্টা করত ঘাইর আমালিকে আমালিতে পরিণত করার। 

আওরংজেবের সময় থেকেই মুঘল বাংলার খাজনা সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া 
শুরু হয়েছিল। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সবা সামিউদ্দিন দেখিয়েছেন যে, ১৫৯৫ 
সাল থেকে ১৬৪৮ সালের মধ্যে বাংলার খাজনার ২৫ কোটি দাম থেকে বেড়ে 
৫০ কোটি দাম হয়ে যায়। এ একই সময়ে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের খাজনার জমা 
বাড়ে শতকরা পঞ্চাশভাগ। কিন্তু ইরফান হবিব বলছেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের খাজনা 
বাড়লেও উত্তর ভারতে দাম বেড়ে যাবার ফলে এঁ অনুপাতে লাভ হয় নি। বাংলায় 
অবশ্য খাজনা বাড়লেও উত্তর ভারতের তুলনায় দাম বাড়ে নি; ফলে এখানে খাজনা 
বাড়ায় শাসনযন্ত্রের লাভ হয়েছিল। বলা দরকার যে, সমগ্র সাম্রাজ্যের খাজনার মাত্র 
শতকরা পাঁচভাগ ছিল বাংলার। সুতরাং যদুনাথ সরকারের বক্তব্য, বাংলার পাঠানো 
খাজনা মুঘল শাসনযন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছিল একথা মানা যায় না। অবশ্য, কোনো 
বিশেষ সঙ্কটের সময়ে যেমন ১৬০৪ সালে, বাংলার নগদ খাজনা বিশেষ কাজে / 
এসেছিল। A 

আওরংজেবের সময়ে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথার মধ্যে অনেকখানি 
RCTS. PGP SAO I থেকে দেখা যায় যে, জায়গীর জমিতে 
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হচ্ছে যেটা খালসা ও আইমা (নি্কর) জমিতেও চালু হয়েছে। ক্রমশ জায়গীর জমি 
কমিয়ে খালসা জমি বাড়ানো হচ্ছে। সতের শতকের লেখা ফরাসিদের চিঠি থেকে 
জানা যায় যে, মনসব্দারদের উতিষ্যায় বদলি করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে মুর্শদকুলি 
বান এই নীতিই সুষ্ঠভাবে কার্যকর করেন। মুর্শিদকুলি জরিপ জোরদার করেন এবং 
খাজনা বিভাগে আমলা নিযুক্ত করেন যারা জমা ও মাল-ওয়া-সই'র (বিভিন্ন কর) 
তালিকা তৈরি করেন। এ-ছাড়া জমিদারদের নানা ধরণের কর নেওয়ার অধিকার 
খর্ব করেন এবং তাদের নানকরঠিক করে দেন। কৃষকদের তাকাডি খণও দেন। 
শাসনের সুবিধার জন্য চাকলা ও সরকারে সুবন্দোবস্ত করেন। এছাড়া ছয়টি বড় 
জমিদারি তৈরি করেন ছোটো ছোটো জমিদারির বিনিময়ে। বাংলার খাজনার শতকরা 
পঞ্চাশভাগই এই ছয়টা জমিদারি থেকে আসত। জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায় 
এবং সময়মতো খাজনা দিতে না পারলে তাদের অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। 
মাল জামীনি বা ইজারার উল্লেখ সতের শতকের শেষদিকে পাওয়া যায়। মুর্শিদকুলি 
খানের সময়ে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

মু্শিদকুলি মুঘল সাম্রাজ্যের নীতি আরো জোরদারভাবে বাংলায় এনেছিলেন। 
যেখানে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে যাচ্ছে। কিন্ত একই সঙ্গে ছোটো ছোটো জমিদারি 


ও ছোটো জমিদারদের ওপর পড়ে। এই চাপের জন্য শিহাবুদ্দিন তালিশ দুঃখ করে 
লিখেছেন যে, এমন একজায়গায় যেতে চান যেখানে সময় তাকে ধরতে পারবে 
না। ইওরোপীয় বণিকদের চিঠিপত্রে দেখা যায় যে, ১৭০৫-এর আগে মুর্শিদকুলি 
প্রধানত দেশী ও বিদেশী বণিকদের ওপর চাপ দিচ্ছেন টাকার জন্য। পরবর্তীকালে 
এই চাপ পড়ে ভূমি-রাজন্বের মাধ্যমে জমিদারদের ওপর। সুতরাং বাংলার কাঠামো 


তালুক অর্থে বোঝায় সংযোগ কিন্তু এখানে বোঝা যাচ্ছে জমিদারের মতো SR 
আঠের শতকের ফারসি পুঁথিতে দেখা যায় তালুকদাররা বাংলায় মধ্যবতী জমিদারের 
মতো। আবুল ফজল কয়েকটি মহলকে তালুক বলেছেন কিন্তু সেগুলি মানুষের সঙ্গে 
এত এলাকার সঙ্গে এক নয়। বাংলা ও উড়িষ্যা ছাড়া আইন-ই আকবরীতে তালুকদারের 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। এটা খুব পরিষ্কার নয় যে, আবুল ফজল জমিদার ও ভূঁইয়ার 
সঙ্গে তালুকদারকে সমার্থক করেছেন কিনা। কিন্তু উড়িষ্যার কয়েকটি তালুকদারকে 
স্বাধীন বলেছেন। 

TORT তালুকদার ও জমিদারের মধ্যে একটা তফাৎ রেখেছে। মুঘলদের কাছে 
তালুকদারের মর্যাদা ও জমির পরিমাণ জমিদারের থেকে কম। শিহাবুদ্দিন তালিশ 


জায়গীরদার, জমিদার ও গ্রামীণ সম্প্রদায় SS 


আরাকান ও বাংলায় প্রথমে রাজা ও পরে জমিদার ও তালুকদারের কথা বলেছেন। 
বি. আর. গ্রোভারের মতে, জমিদারের থেকে তালুকদাররা সংখ্যায় বেশি ছিল। 
যদিও তার স্বপক্ষে বিশেষ প্রমাণ তিনি দাখিল করেন নি। 
মালগুজারী জমিদারের অধিকার রাজকীয় সনদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তালুকদার 
এ জমিদারের সমগোত্রীয় হতে পারে যখন সে সরাসরি মুঘল রাষ্ট্রকে খাজনা দেয়, 
তখন তাকে বলা হয় BF | সাধারণত তালুকদাররা জমিদার / চৌধুরীর মাধ্যমে 
| খাজনা দেয়। সে-অবস্থায় তাকে বলে TEST! যে জমিদারের মাধ্যমে এ খাজনা 
] দেওয়া হয়, এ জমিদার তার নিজের জমিদারির খাজনা ও তালুকদারের খাজনা 
এক সঙ্গে দেয়। বাংলায় এ ধরণের জমিদার তার তালুকদারের কাছ থেকে খাজনা 
সংগ্রহ করার অধিকার বিক্রি করতে পারে। এ অধিকারকে বলা হয় পন্থ তালুক 
বা চৌধুরী অধিকার । এ বিক্রিতে দেবোত্তর সম্পত্তির কোনো পরিবর্তন হয় না। 
সাধারণত তালুকদার তার অধিকার বিক্রি করতে পারে | এর কিছু ব্যতিক্রম থাকলে 
/ সেটা তালুকদারী পাট্রায় লেখা থাকে। তালুকদার তার কৃষকদের চাষযোগ্য জমির 
| মালিক নয়। কিন্তু যে সমস্ত গ্রামে এ তালুকদার পত্তনি বসিয়েছে এবং তার চেষ্টায় 
এ গ্রামকে কৃষিযোগ্য করে তুলেছে, সেখানকার কৃষি জমির ওপর তার অধিকার 
| আছে। ওখানে তার মালিকানার অধিকার অন্য যে কোনো জমিদারের মতো-জমিদারির 
i ওপর জমিদারের যে ধরণের অধিকার আছে সেই রকম। কিন্তু একই রকম অধিকার 
থাকলেও, এঁ তালুকদার জমিদারের মতো নানকর বা অন্যান্য মাফি জায়গীর এর 
সুবিধা ভোগ করত না যদিও তার অধিকার আছে মালিকানা ও FEAT ওপর। 
সে মালিকানা দাবি করতে পারে. তখনই যখন এ জমি সির-হ হাসিল হচ্ছে অর্থাৎ 
রাষ্ট্র তালুকদারকে সরিয়ে খাজনা সংগ্রহ করছে রাষ্ট্রীয় আমলাকে দিয়ে। 
অধিকাংশ তালুকদারীই শুরু হয়েছিল কোনো জমিদার বা তালুকদারের কাছ থেকে 
স্বত্ব কেনার পর। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। 
কোম্পানি সুবা বাংলা, হুগলি চাকলা, আমিনাবাদ পরগণার তিনটি গ্রাম কলিকাতা, 
সৃতানটি ও গোবিন্দপুর কিনে নেয়। পরোয়ানা-য় মনোহর দত্ত ইত্যাদিদের বিক্রেতা 
ও কোম্পানিকে ক্রেতা হিসাবে বলা হচ্ছে। ক্রেতা এখানে তালুকদার | পরবর্তীকালে 
১৮ জানুয়ারি ১৭১৭ সালে সম্রাট ফারুক শিয়ার কোম্পানিকে আরো ৩৮টি নতুন 
গ্রাম কেনার অনুমতি দেন দেওয়ান-ই সুবার অনুমোদন সাপেক্ষে। স্পষ্টভাবে বিক্রির 
ফরমানে কোম্পানিকে তালুকদার বলা হয়েছে এবং তালুকদারী অধিকারও দেওয়া 
তালুকদারের অধিকার পাচ্ছে যা জমিদারি অধিকারের সমান। ১৭৫৭ সালে ২৪ 
পরগণা পাবার পর কোম্পানি জমিদারের অধিকার সরকারিভাবে পায়। ১৭৬০ সালে 
মীর কাশিম কোম্পানিকে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর দিলে কোম্পানি বড় জমিদারে রি 
বা জমিদারণ-ই উমদায় পরিণত হয় । এই ধরণের উত্থান অন্য জায়গায় অন্য রর 
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এই ধরণের কেনাবেচা আঠের শতকে নিয়মিত হতো। মুঘল পরিভাষায়, যদি 
কোনো লোক রাষ্ট্র থেকে জমিদার বলে অধিকার পাচ্ছে না কিন্তু অন্য কোনো 
জমিদারের কাছ থেকে সেই একই অধিকার পায়, তাকেই তালুকদার বলা চলে। 
বড় ধরণের কেনা-বেচা হলে সরকারি অনুমোদন চাওয়া হতো এবং সেই অনুমোদন 
দেওয়াও হতো। এ ধরণের তালুকদার জমিদার বলে পরিগণিত হবে তখনই যখন 
সে রাষ্ট্রকে সরাসরি খাজনা দিচ্ছে এবং রাষ্ট্র জমিদারি সনদ দিচ্ছে। কয়েকটি গ্রামের 
একজন তালুকদারকে এ ধরণের সনদ ছাড়া জমিদার বলা যাবে না, সুকুমার ভট্টাচার্য 
কোম্পানিকে প্রথম থেকেই জমিদার বলছেন, এ মত গ্রাহ্য করা যায় AT) এমন 
কি ইরফান হবিবও জমিদার ও তালুকদারকে এক করে দেখিয়েছেন এটাও গ্রহণ 
করা যায় না। 

বাংলায় তালুকদারের থেকে জমিদারের অবস্থা অনেক উচুতে। কিন্তু উত্তর ভারতে 
জমিদার তালুকদারের নিচে। নিজেদের জমি ছাড়া তাদের অন্য কোনো জমির ওপর 
অধিকার নেই। আঠের শতকের শেষ দিকে মূল ঝোঁক এসে যায় জমির অধিকারীদের 
স্তর ভেদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে। এ অবস্থায় বাংলার কাঠামো অন্যান্য জায়গার 
তুলনায় যে অন্যরকম হয়েছিল, তার তারতম্য অনেকটা চলে যায়। সুতরাং আমরা 
এতিহাসিক মোরল্যাণ্ডের মতামত কিছুটা বদলাতে পারি এবং চার্লস গ্রান্টের মতামতের 
কাছাকাছি আসতে পারি। 


গ্রামীণ সম্প্রদায় 


সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার লিখেছেন যে, ভারতীয় কৃষক ও গ্রামাঞ্চলের 
শ্রমিক নানান নির্যাতনের মধ্যে দিন কাটাতেন যার ফলে তাদের মধ্যেকার শ্রেণীবিন্যাস 
অনেকখানি লুপ্ত হয়ে গেছে। ইরফান হবিবও এই সত্যতা অস্বীকার করেন নি কিন্ত 
দেখাচ্ছেন যে, ছবিটা আরো অনেক জটিল। 

আগেই বলা হয়েছে যে, চাষিদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল যথেষ্ট। যেমন, 
যারা বড় কৃষক ছিল তারা কাজের লোক নিযুক্ত করত এবং প্রধানত বাজারীপণ্য 
উৎপাদন করে প্রচুর লাভ করত। যারা ছোটো কৃষক ছিল তারা নিজেদের জমি 
নিজেরা চাষ করত এবং কোনো রকমে গ্রাসাচ্ছাদন"নির্বাহ করত। এছাড়াও গ্রামে 
জাতপাতের বিভেদ ছিল এবং কিছু ছোটো জাত ছিল যারা কোনো রকমে পরের 
জমিতে কাজ করে দিন গুজরান করত। প্রথমযুগের বৈষ্ণব কবিতায় এই ধরণের 
ছোটো জাতের কথা পাওয়া যায় যারা গ্রামের একধারে ছোটো ঘর বেঁধে আছে 
এবং খড় বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে। মুকুন্দরামের রচনায় এ-ধরণের লোক ছাড়াও 
অস্পৃশ্যদের কথাও আছে যারা শহরের বাইরে থাকে এবং এদের মধ্যে ডোম 
উল্লেখযোগা। শহরের ব্রাহ্মণরা এদের কি নজরে দেখছে তার বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতার 
মধ্যে আছে যেগুলিকে অতিশয়োক্তি বলে ধরা ঠিক হবে না। 

বেশি জমি সাধারণত গ্রামের মোড়ল (মুকদ্দম বা পটেল) রাখতেন। এ শ্রেণীর 
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মধ্যে গ্রামের কর্তাদের জমিও ছিল। সাধারণ কৃষক যাদের রেজারিয়া বলা হচ্ছে 
পেত প্রায় শতকরা আড়াই ভাগ মতো। কর্তারা সাধারণ-কৃষকদের তুলনায় কম 
হারে খাজনা দিত। এর থেকেই বোঝা যায় যে, ভূমি-রাজস্বের হার প্রধানত পশ্চাৎমুখী, 
যার বোঝা বেশি হারে ছোটো কৃষকদের ওপর পড়ত। 

কেউ কেউ গ্রামীণ পঞ্চায়েত বা গ্রামীণ সংস্থাকে প্রাচীন গণতান্ত্রিক সংস্থা বলে 
মনে করেছেন, যেটা টাকার অর্থনীতির আগমনের ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। 
ইরফান হবিব বিভিন্ন লেখায় এই মতের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর ইংরাজ এতিহাসিকরা গ্রামীণ সংস্থাকে ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত 
ছিল বলেছেন। সরকার সবসময়ই পুরো গ্রামকে একটি একক বলে ধরতে চাইত 
যাতে সহজে খাজনা সংগ্রহ করা যায়। এর ফলে তারা মোড়ল বা বড় চাষিদের 
ওপর নির্ভর করেছে। বড় চাষিরা অন্যান্য চাষিদের ওপর কর নির্ধারণ করে সেগুলি 
সংগ্রহ করে দিতেন। সমগ্র গ্রাম এই অর্থে একক হিসাবে কাজ করছে এবং এ 
রাজন্ব থেকে গ্রামের সার্বজনীন খরচ চালানো হতো। এমন কি গ্রাম টাকা ধার 
দিচ্ছে কোনো কোনো চাষিকে এরকম প্রমাণও আছে। গ্রামীণ সংস্থা এ খণ শোধ 
করছে সার্বজনীন টাকা থেকে। প্রতিটি ব্যক্তি এ কাজে অংশগ্রহণ করছে এবং চাঁদা 
বা কর দিচ্ছে। 

বলা বাহুল্য, যারা এই কাজে অগ্রণী হয়েছে তারা নিজেরা হয় কর দিচ্ছে না, 
নতুবা কম হারে দিচ্ছে। সাধারণত উত্তর ভারতের YH বা মহারাষ্ট্রের মিরাসদার- 
রা এই সুযোগ পেন। মুঘল দলিলে বড় চাষিদের এই ভূমিকার নিন্দা করা হয়েছে 
কিন্তু যেহেতু খাজনা সংগ্রহ করা এই ব্যবস্থায় সহজ সেহেতু মুঘল সরকার এ-ব্যবস্থা 
মেনে নিয়েছিল। 

গ্রামীণ সংস্থার মধ্যে নানারকম দ্বন্দ কাজ করছিল। কবীর ও অন্যান্যদের কবিতায় 
এর ছবি পাওয়া যায়। প্রায় সব জায়গাতেই খাজনাই ছন্দের মূল কারণ গ্রামীণ । 
সংস্থা অর্থনৈতিক বৈষম্য মেনে নিয়েছিল যার ফলে শোষণের ধারার বিরুদ্ধে তারা 
যায় নি। এর ফলে মুঘল রাজস্ব বাবস্থার শোষণমূলক ধারা গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যেও 
প্রতিফলিত হতে দেখি। 
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মুঘল ভারতের কুটির শিল্পের উৎপাদন সম্বন্ধে বিভিন্ন মত চালু আছে। কারোর 
মতে, মুঘল ভারতে সমকালীন পৃথিবীর মধ্যে শিল্পোৎপাদন সবথেকে ভালো ছিল 
যার ফলে অচেল বিদেশী মুদ্রা পৃথিবীর সব জায়গা থেকে মুঘল ভারতে আসত। 
বার্নিয়ার বলেছেন, সোনা এবং রূপা একবার ভারতে ঢুকলে তা আর বেরোয় না। 
এই ধরণের শিল্প উৎপাদনের ফলে অন্যান্য দ্রব্য আমদানির বিশেষ প্রয়োজন ছিল 
না। মুঘল ভারত তখন স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বনির্ভর বলে ধরা হতো। প্রধানত বৈদেশিক 
রপ্তানি ব্যবস্থা এই অবস্থার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। ইওরোপের শিল্পবিপ্লব 
হওয়ার পর কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তন হয় কিন্তু এই নতুন কৃৎকৌশল 
গ্রহণ না করার ফলে মুঘল ভারত ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। 

অনেকেই এই মতের সমালোচনা করেছেন। তাদের বক্তব্য, মুঘল ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত অভি মূল্যবান বা অতি সাধারণ সামগ্রী দিয়ে ভরা। যেহেতু 
যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল সেহেতু সমগ্র উৎপাদনের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য 
খুবই কম। প্রযুক্তিবিদ্যা অত্যন্ত পুরাতন বা কোনো কোনো জায়গায় একেবারেই 
নেই। সুতরাং “স্বয়ংসম্পূর্ণতা’ বলতে যেটা বোবাচ্ছে সেটা আসলে বিনিময় প্রথার 
দুর্বলতা, যার ফলে উৎপাদন বাড়তে পারছে না। জাতপাতের বাধানিষেধ এবং 
শাসনতন্ত্রের শোষণের ফলে অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ চলাচল খুবই সীমিত। সামগ্রিক 
অর্থনীতি বিচার করলে কাজকর্মের মান TTS পুনরুজ্জীবিত ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রসর 
ইওরোপের তুলনায় খুব নিচু। 

এর মধ্যে কোন্‌ মতটি প্রমাণগ্রাহ্য সেটা বলা শক্ত। বৈদেশিক বাণিজ্যের খবর 
কেবল ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির বাণিজ্যের দলিল থেকে আহরণ করা যেতে পারে। 
কিন্তু কি পরিমাণ লোক কাজ করছিল, উৎপাদন কিরকম হতো বা লগ্নি কত ছিল_ 
এ-সব পরিস্যংখ্যান পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যান্য সূত্র থেকে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া 
যেতে পারে মাত্র। - 

শিল্পদ্রব্যের চাহিদা মুঘল যুগে বাড়ছিল এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা 
জানি যে, জনসংখ্যা খুব ধীরে Res বাড়ছিল এবং দু'শ বছরে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 
বেড়েছিল। একদিকে যেমন গরীব কৃষকদের পাই, তেমনি গ্রামাঞ্চলে বর্ষ লোকদেরও 
পাওয়া যায়। বর্ধিত উৎপাদন ও নগদ টাকায় খাজনা নেওয়ার জন্য গ্রামীণ অর্থনীতি 
বদলে যেতে থাকে। নিজামুদ্দিন তার তবাৎ-ই আকবরী-তে যে ৩২০০ কসবা 
বা বাজার শহরের কথা বলেছেন (বাংলার গঞ্জে-র সঙ্গে তুলনীয়) সেগুলি প্রায় 
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সবই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এর থেকে গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের চাহিদারও কিছুটা 
আন্দাজ করা যায়। 

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে, জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুৰ্থাংশ গরীব অবস্থার মধ্যে 
ছিল। এঁ-সময়ে মুঘল ভারতে এ ধরণের কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু 
প্রায় সব ইওরোগীয় পর্যটকই স্বীকার করেছেন, মুঘল জনসাধারণের অবস্থা ছিল 
অতি গরীব। একটা কারণ অবশ্য এই যে, আসবাবপত্র বা তৈজসপত্র ব্যবহারের 
অভ্যাস সীমিত হওয়ার ফলে, ইওরোগীয়দের কাছে হয়ত এরা খুবই গরীব বলে 
প্রতিভাত হয়েছে। কারণ আপামর জনসাধারণ যে গরীব ছিল, এটা ভাবা বোধ 
হয় একটু ভুল হবে। বাংলার অবস্থা যে খুব খারাপ ছিল এটা মুকুন্দরামের রচনা 
থেকে মনে হয় না। লবণের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যে ভালো ছিল, একথা স্বীকার 
করতে হবে। আগ্রা থেকে বাংলায় দশ হাজার টন লবণ বছরে পাঠানো হতো। 
অস্ত্রশস্ত্রের চাহিদা খুব বেশি থাকাই স্বাভাবিক। গয়নার চাহিদা কেবল উচ্চবিস্তর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এটা মনে করার কারণ নেই। একথা বার্নিয়ার নিজেই স্বীকার 
করে নিয়েছেন। যাদের মূল্যবান ধাতুর গয়না কেনার সাধ্য ছিল না তারা অন্য 
ধাতুর গয়না পরত) পূর্ববঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বিদেশীরা দেখেছেন যে, ছোটো 
ছোটো শহরেও মেয়েরা রূপো ও হাতির দাতের মিশ্রিত গয়না পরছে। 

আভ্যন্তরীণ বাণিজো লবণের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া চিনিও এই ধরণের 
বাণিজ্যের মধ্যে পড়ে। উত্তর ভারতের শহরে গরীবরা প্রতিদিনই ঘি খেত। এ সব 
শহরে নানা ধরণের মিষ্টি ও রান্না করা খাবার বিক্রি হতো। আগ্রা ও লাহোরের 
এই সমস্ত বিশাল বাজারের কথা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পর্যটক পাত্রী মানরিক 
বলেছেন। ওঁর বর্ণনা থেকে মনে হয়, সাধারণ গরীবরা নানা ধরণের সুস্বাদু নিরামিশাধী 
রান্না খেত। মাদক দ্রব্যের মধ্যে “চাল” থেকে করা আরাকবা ‘গুড়’ কি “মহুয়া'-র 
থেকে তৈরি মাদক পাওয়া যেত। 

কাপড়ের ক্ষেত্রেও এটা বলা যায় যে, শহরের গরীবদেরও বিরাট চাহিদা ছিল। 
সৈন্যরা এবং বড়লোকদের অনুগত লোকেরা সর্বসমক্ষে খুব ভালো পোশাকে আসত। 
মুঘল যুগের চিত্রকলায়, শহরের কারিগরদের সাধারণ পোশাকে দেখা যাচ্ছে যেগুলো 
দর্জির তৈরি। তাদের মাথায় পাগড়ি এবং পায়ে জুতো আছে। এর থেকে মনে 
করা যেতে পারে যে, শহরে তৈরি পোশাকের চাহিদা বেশ ভালো ছিল। গ্রামাঞ্চলে 
শ্রেণীবৈষম্যের ফলে কিছু উচ্চবিত্ত লোক ছিল, যার ফলে গ্রামাঞ্চলের চাহিদাও 
খুব-কম ছিল বলে মনে হয় না। কেবল বলা যায় যে, পাকা বাড়ি তৈরি করার 
চাহিদা বা তৈজসপত্রর চাহিদা গ্রামাঞ্চলে বেশি কিছু ছিল না। অধিকাংশ লোকই 
কুঁড়েঘর বা মাটির ঘরে বাস করত, যেখানে আবার মাটির তৈজসপত্রই প্রধান। 

ধ্তিহাসিক মোরল্যাণ্ড বার্নিয়ারের মন্তব্য মেনে নিয়ে বলেছিলেন যে, মুঘল 
ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে এই ধারণা 
সত্য নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ধরা যেতে পারে সাধারণ নিচুস্তরের আমলা, নিষ্কর 


২৬ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


‘জমির স্বত্ব ভোগকারী এবং পেশাদারী লোকদের । এদের নানা জিনিসের চাহিদা 
ছিল, যার ফলে মুঘল ভারতের শিক্প-উৎপাদন অব্যাহত ছিল। বিদেশী পর্যটক 
পেলসার্টের বা বণিক বানারসীপ্রসাদ জৈন অথবা আবদুর রহিম খান ই খানান-এর 
লেখা থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন জাত বিভিন্ন রকমের কাজ করত। এদের উৎপাদনই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটাত। এর মধ্যে.আমরা পাই SHS, দর্জি, নাপিত, ছুতোর, 
তিলি, হালুইকর, কাহার, রাজমিস্তরি, স্বর্ণকার, চিত্রকর, ধাতুশিল্প-কারিগর, কাগজ 
তৈরির কারিগর, কার্পেট তৈরির কারিগর ইত্যাদি। মুকুন্দরামের নানা রচনায়ও এই 
ধরণের লোকদের শহরের উপকণ্ঠে থাকার কথা পাওয়া যায়। বণিকদের সহজেই 
উচ্চমধ্যবিস্ত শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় কিন্ত হিন্দু-বণিকদের জীবনযাত্রার মধ্যে ভোগের 
ছাপ কম। বিদেশী পর্যটকরা কেউই তাদের বিলাসিতার কথা বলেন নি যদিও কেউ 
কেউ তাদের বাড়িতে BASS মুদ্রা দেখেছেন। বাহারিভ্তান থেকে জানতে পারা 
যায় যে, বাংলার সুবাদার মির্জা নাযান ঢাকার পাইকারদের কাছ থেকে এক রাতে 
এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো কোনো পর্যটক, যেমন ক্রায়ার, 
হিন্দু ও মুসলমান বণিকের মধ্যে জীবনযাত্রার তারতম্য খুঁজে পেয়েছেন। মুসলমান 
বণিকেরা বিলাসব্যসনে আমীর ওমরাহদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করতেন। হিন্দু 
বণিকরা সে-তুলনায় অনেক সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। এর থেকে 
কোনো কোনো এতিহাসিক হিন্দু বণিকদের ওপর মুসলমান সরকারের অত্যাচারের 
কথা বলছেন, যদিও তার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। ১৬০০-র আগে সুরাট 
শহরের বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় যে, হিন্দু ও জৈন বণিকরা অত্যন্ত বিলাসবহুল 
জীবন-যাপন করতেন। তাদের বড় বড় বাড়ি ছিল শহরে আর শহরের বাইরে থাকত 
বাগানবাড়ি যেখানে তারা সপ্তাহান্তে সময় কাটাতেন। ১৬০০-র পর থেকে এ 
অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে। সুতরাং এটা শুধু সামান্ততান্ত্িক অত্যাচার নয় 
বরং এর মধ্যে আরো গভীর সামাজিক কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। আরো একটা 
কথা হয়ত বলা যায় যে, মুঘল সরকার সুলতানী সরকারের মতোই, দু-একটি ব্যতিক্রম 
ছাড়া, অষ্ঠাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত বণিকের জগৎ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে নি। 

সুরাট বা অনান্য শহরের বাড়িঘরের বর্ণনা থেকে মনে হয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিভ্তর 
কাছে বাড়ি তৈরি করার চাহিদা বেশ বেশি মাত্রায় ছিল। লাহোর, খাস্থাজ বা সুরাটে 
বড় বড় বণিক সম্প্রদায় ছিল যাদের বহুতল বাড়ি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর সুরাটের 
একটি ওলন্দাজ ছবি থেকে এই রকম বহুতল বাড়ির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই 
সব বাড়িগুলি খুব দামি_ ইট, চুন ও দামানের কাঠ দিয়ে তৈরি এবং ওপরের তলাগুলিতে 
টিক কাঠের ওপর কাজ করা- এনামেল ও লাক্ষা দিয়ে। জানালায় কাচ বা কচ্ছপের 
বা কুমীরের শেল (shell) রয়েছে রোদ আটকাবার জন্য। | দিল্লীর নিচু স্তরের আমলারাও 
চলনসই বাড়িতে থাকতেন- উচ্চবিত্তদের জন্য ছিল ইট ও পাথরের প্রাসাদ। বাংলায় 
ছিল সাধারণত বাঁশের বাড়ি। আবুল ফজল বলেছেন যে, এ-রকম বড় একটা বাড়ির 
দাম প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মতো। কাশ্মীরে কাঠের বাড়িই বেশী তৈরি হতো। 
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এসব বাড়িতে কাথা, মাদুর, কার্পেট ও রেশমের ঢাকনা দেওয়া বালিশ থাকত। 
খাটের পায়া অবশ্য অনেকসময় ধাতুতে মোড়া ছিল। ধাতুর তৈজসপত্র ছিল 
বড়লোকদের বাড়িতে বাংলায় মুসলমানদের ঘরে ইওরোগীয়দের জন্য টেবিল, চেয়ার, 
বেঞ্চ ইত্যাদি ছিল। যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য প্রধানত ALS ব্যবহার করা হতো। 
গরুর গাড়ি ছিল সর্বসাধারণের জন্য। সুরাটে ইওরোগীয় বণিকরা গরুর গাড়ি চড়তেন 
এরকম নিদর্শনও আছে। সেগুলি সাধারণত রেশম বা অন্যান্য মূল্যবান কাপড়ে 
ঢাকা থাকত। পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্রের মান কারণ বৈচিত্র্য তখনো 
খুব বেশি সমাদর পায় নি। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি পর্যটক থেভনো লিখছেন যে, 
আশ্রার হিন্দু ব্যবসায়ীরা কাশ্মীরের শাল ও পায়ে রেশমের জরি করা জুতো পরতেন। 
পুরুষদের কাপড়ের মধ্যে দর্জির তৈরি রেশম ও ব্রোকেডের পোশাক ছিল প্রধান, 
যদিও এ-সব বলা হচ্ছে মুসলমানদের সম্বন্ধে | মনে হয়, উচ্চপদস্থ হিন্দুরাও এ-ধরণের 
পোশাকই পরতেন- অন্তত মুঘল চিত্রকলা সেই রকমই আভাস দেয়। মহিলা ও 
পুরুষ উভয়েই সোনার গহনা ও অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। 

আমরা আগে দেখেছি যে, কিছু সংখ্যক লোক রাজস্ব বেশি মাত্রায় ভোগ করছে। 
১৬৪৭ সালে ৪৪৫ জন মনসব্দার রাজন্বের শতকরা ৬১ ভাগ পেতেন যার 
. এক-চতুৰ্থাংশ তাদের ব্যক্তিগত আয় বলে ধরা যেতে পারে। বর্তমান কালের মূল্যমান 
হিসেবে বলা যায়, আকবরের সময়ের একহাজারী মনসব্দারদের মাসিক মাহিনা 
বর্তমান কালের প্রায় পনের হাজার টাকার সমান। এটি তার ব্যক্তিগত আয় বলে 
ধরা যেতে পারে। মোরল্যাণ্ডের মত অনুযায়ী, এর বেশিরভাগই লুকিয়ে রাখা হতো। 
যদিও অধিকাংশ অর্থই যেত বিলাস ব্যসনে ও অনুগতদের পেছনে । ওমরাহদের 
জীবনযাত্রায় বিলাস দ্রব্য যে অপরিহার্য ছিল, এটি প্রায় সব পর্যবেক্ষকই বলেছেন। 
এর মধ্যে খুব অল্প একটা অংশ ছিল বিদেশ থেকে আনা। এসব. সত্বেও পর্যটকরা, 
বিশেষত বার্নিয়ার বলছেন যে, ওমরাহ-রা জোর করে কারিগরদের দিয়ে কাজ 
করাতেন। প্রত্যেক ওমরাহ-র ঘরে চাবুক ঝোলানো থাকত যার সাহায্যে এ-সব 
কাজ করানো হতো। কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পারি না যে, কেন প্রায় অখ্যাত 
শহরগুলিতে এত রকমের দ্রব্য বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এমনকি লাহোর, আগ্রা বা 
দিল্লির মতো শহরেও বিশাল বাজারে বিভিন্ন ধরণের দ্রব্য বিনা বাধায় কেনা ও 
বেচা হচ্ছে। আগ্রা থেকে ফতেপুর HA একটা বিরাট বাজারে পরিণত হয়েছিল। 
এমনকি, মুঘল সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত বাজার পর্যন্ত ছিল। এ-সব তথ্য ধরলে 
বার্নিয়ারের মতামত গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। 

এই সব ওমরাহ-ই মুঘল দরবারের আচার, AS ও ভোগবিলাসের অনুকরণ 
করার চেষ্টা করতেন। বার্নিয়ার মুঘল হারেমে PH সোনার কাপড়, ব্রোকেডঃ রেশম, 
জরি, মুক্তো, সুন্দর গন্ধ ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল বলেছেন। আর একজন পর্যটক 
ওমরাহদের এশ্বর্যের বর্ণনা করার ভাষা পান নি। প্রাসাদোপম বাড়ি চমৎকারভাবে 
সাজানো, সুন্দর কাপড়, মণিমুক্ত ভরা অলঙ্কার, রেশম ও ব্রোকেডের কাপড় শুধু 


২৮ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


প্রাসাদের জন্যই নয়, তাবুতে খাটানোর জন্যও ছিল। নানা ধরণের সুগন্ধি ও মদ, 
ঘোড়া ও হাতির জিন, রেকাব অনেকসময়ই সোনা-রুপোয় তৈরি, সুন্দরভাবে সাজানো 
পাল্কি, নানা ধরণের অস্ত্র এই সব কিছুরই ওপর সম্রাট ও তার অভিজাতরা অর্থ 
খরচ করতেন। আবুল ফজল বলছেন যে, আকবরের জন্য বছরে হাজারটা জামা 
করানো হতো এবং প্রতিবছর পুরোনো কাপড়-চোপড় চাকরদের মধ্যে বিলি করে 
দেওয়া হতো। আর একজন পর্যটক বলেছেন যে, প্রতিদিন সম্রাটের খাইখরচের 
ও জামাকাপড়ের জন্য খরচ করা হতো দশ হাজার টাকা। তার হারেমের জন্য দিনে 
তিরিশ হাজার টাকা খরচ করা হতো। মোরল্যাণ্ড বলছেন যে, অলঙ্কার ছাড়া সব 
থেকে বেশি খরচ হতো ওমরাহদের আস্তাবলের পেছনে । এটা এই থেকে বোঝা 
যায় যে, দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের সময় যখন সৈন্যদের বেতন দেওয়ার টাকা ছিল না 
তখন আওরংজেব তার ঘোড়া ও হাতির সোনা-রুপার জিন, রেকাব ইত্যাদি গালিয়ে 
মুদ্রা তৈরি করে তাদের বেতন দিয়েছিলেন। 


কোনো জায়গায় হাসপাতালও তৈরি করেছিলেন। শাহজাহানের দিল্লির প্রাসাদ তৈরি 
ক্রার ইতিহাস মোটামুটি জানা এর ফলে জিনিস ও কাজের লোকের চাহিদা বাড়তে 
থাকে। সরকারি কারখানায় বহু ধরণের জিনিস তৈরি হলে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা 
বাড়তেই থাকে। 

সাম্প্রতিক গবেষণার সূত্র থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য 
উত্তরোত্তর মুঘল যুগে বেড়ে চলছিল যার ফলে কারিগরি দ্রব্যের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছিল। 
বলা নিশ্প্রয়োজন যে, উৎপাদনও এ সঙ্গে বাড়ছিল। মুঘল যুগে শাস্তি নিরাপত্তা 
ও শহরবিন্যাসের ফলে এ চাহিদা ও উৎপাদন ক্রমাগত বেড়ে চলছিল। উল্লেখযোগ্য 
যে, মাঝারি ধরণের জিনিসের চাহিদাও বাড়তে থাকে_ যেমন সুতো, সোনার জরি, 
কাচা রেশম, জাহাজের জন্য ধাতু, জিনিসপত্র জন্য বস্তা বা কাচের বাক্স, দড়ি 
ইত্যাদি। সামুদ্রিক বাণিজ্যে যেমন কাপড়, চিনি ও হীরের রপ্তানি বাড়ছিল। স্থলপথে 
মসলিন ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য যেত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বাজারে। এ-সবের ফলে 
জাহাজের চাহিদাও বাড়তে থাকে যার সঙ্গে যোগ দেওয়া যায় ইওরোগীয় 
কোম্পানিগুলির মুঘল ভারতে জাহাজ তৈরির চেষ্টা। 

সহজ কথায় সরকারি ও বেসরকারি চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে মুঘল ভারতে 
এই চাহিদা ও উৎপাদন কোনো কোনো জায়গায় একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং 


অ-কৃষি উৎপাদন ও কারিগরি ব্যবস্থা ২৯ 


কোনো কোনো জায়গায় বেড়ে যায়। কাপড়ের উৎপাদন ও চাহিদা যেমন বাড়তেই 
থাকে বিশেষত ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি এদেশে আসার পর পরই তবে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর রাজনৈতিক অশান্তি এর আভ্যন্তরীণ চাহিদাকে ক্ষু্ম করেছিল কি-না এ- 
বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

এই কারিগরি দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে বার্নিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 
মোরল্যাণ্ডের মতে, এই পর্যবেক্ষণ সঠিক নয়, কারণ এরা যাতয়াতের পথের ধারের 
যে শহরগুলি দেখেছেন তার থেকেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। দেশের.বাকি অংশের 
খবর এর রাখতেন না। ওঁর মতে, জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা এত কম ছিল যে, 
চাহিদা ও উৎপাদন দুই-ই যথেষ্ট কম ছিল। কিন্তু তীতের কাপড় সম্পর্কে মোরল্যাণ্ড 
স্বীকার করেছেন যে, সারা দেশই যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল তাই নয়, এদেশের 
মোট উৎপাদন সমগ্র বিশ্বের বাজারে একটা বিশেষ ঘটনা বলা যেতে পারে। মনে 
হয়, এই ধরণের কথা আরো বলা যায়, কারিগরি দ্রব্য, খাবার, বাড়ি তৈরি শিল্প, 
যাতায়াতের শিল্প, চামড়ার দ্রব্য ইত্যাদি সম্পর্কে। যে-সব পর্যটক বাঁধাপথের বাইরে 
যাতায়াত করছেন তারাই এই সত্য স্বীকার করেছেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য, শহরের 
বর্ণনা দিতে গিয়ে সমকালীন সাহিত্য সবসময়ই বিভিন্ন ধরণের কারিগর জাতের 
তালিকা দিয়েছেন। যদিও পরব্তীকালের ইংরেজদের লেখা থেকে এর সত্যতা সম্পর্কে 
সন্দেহ দেখা দেয়। এগুলি ইংরেজ যুগের সমসাময়িক বলে. মনে করার কোনো 
কারণ নেই। এই সব কারিগরি শিল্প নানান কারণে বিশেষ বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ 
ছিল এদের প্রত্যেকটির কিছু বৈচিত্র্য আছে যা শুধু দক্ষ শ্রমিকের সমাবেশের 
মধ্যেই নয়, কাচা মালের সহজলভ্যতার জন্য বিশেষ কয়েকটি জায়গায় উন্নতি করেছিল, 
বিশেষত যেখান থেকে বাজার খুব কাছে। এ-ছাড়াও বাণিজ্য পথ ও বন্দরের কাছাকাছি 
অবস্থান নির্বাচনের জন্য কিছুটা সহায়ক। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, মাত্র 
কয়েকটি শহরেই শুধু কারিগরি শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল না। 

তাত বা তাতের কাপড় শিল্প অবিসংবাদিতভাবে দেশের সবচেয়ে উন্নত শিল্প। 
মনে করা যেতে পারে যে, দেশের সব জায়গাতেই স্থানীয় চাহিদার জন্য ও দৃরদূরান্তের 
বাজারের জন্য এই কাপড় তৈরি হতো | সমকালীন দলিলে প্রায় ১৫০ রকম কাপড়ের 
নাম পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই টুকরো কাপড় বা তৈরি কাপড়। এছাড়া 
আছে ক্যালিকো বা মোটা কাপড়, মসলিন বা মিহি-কাপড়। কোরা বা আনকোরা 
সাদা বা রঙিন_বা বিভিন্ন ধরণের নকশা-কাটা যেগুলি তাত-যন্ত্রেই রঙিন সুতো 
দিয়ে বোনা অথবা ছাপা কিংবা তুলি দিয়ে রঙ করা। তাতিদের কাজের ওপর এবং 
সুতোর ওপর কাপড়ের দাম নির্ভর করত। বাংলায় ক্যালিকোকে “ধুতি' এবং গুজরাটে 
“বাফতা” বলা হতো। এগুলি সাধারণত ১২ থেকে ১৫ গজের কাছাকাছি। যদিও 
মুঘল ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই কাপড় তৈরি হতো কিন্তু কতকগুলি জায়গা 
বিশেষ ধরণের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। মসলিন প্রধানত দাক্ষিণাত্য ও বাংলা 
থেকে, তাত ও রেশম মিশ্রিত কাপড় গুজরাট থেকে এবং চিত্রিত কাপড় দক্ষিণ 
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পাটনা, আগ্রা ও লাহোরে পারসিক ধরণের গালিচা নিজের কারখানায় করার ব্যর্থ 
চেষ্টা করেন আকবর। ASSIA অন্যান্য শহরেও গালিচা তৈরি করার চেষ্টা শুরু 
হয়। সাধারণত পারস্য থেকে আগত কারিগররা এই সব গালিচা তৈরি করার কাজে 
ব্যস্ত ছিলেন। বাংলায় এই ধরণের গালিচা তৈরির কারিগরের কথা সমকালীন বাংলা 
সাহিত্যে পাওয়া যায় না। 

বস্তা বা মাল বাঁধার দড়ি সম্পর্কে খুব কম জানা যায়। কাশিমবাজারের কাছে 
শণের দড়ি পাওয়া যেত। তাভারনিয়ার একধরণের মাল বাঁধার দড়ির কথা বলছেন, 
যার নাম দিয়েছেন GS | এটা তিনি দেখেছেন দাক্ষিণাত্যে। মোরল্যাণ্ড বলেছেন, 
বাংলার গরীবরা একধরণের পাটের কাপড় ব্যবহার করে। এখন এই কাপড়কে বুনো 
রেশম (পাট নয়) বলে ধরা হয়েছে। এদের বোধ হয় আবুল ফজল Gey বলেছেন। 
সুতরাং মুঘল যুগ থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে, কাপড়ের অন্যান্য কাজও__ 
যেমন রঙ করা বা ছাপ লাগানো ইত্যাদি একটা আলাদা ও স্বাধীন কাজ হিসাবে 
চলে আসছে। যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর আগে কাজের এই ধরণের বিভাজন হয়েছিল 
বলে মনে হয় না। 

মুঘল যুগে উৎপাদন কত হয়েছিল সেটা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। থাট্টায় তাতি 
পরিবারের স্যংখ্যা বা কাশিমবাজারের রেশম উৎপাদন ছাড়া আর বিশেষ কোনো 
তথ্য নেই। সুতরাং মোরল্যাণ্ড উৎপাদনের যে হিসাব দিয়েছেন, সেটা মেনে নেওয়া 
শক্ত। এটা অবশ্য বলা যায় যে, মুঘল যুগে কাপড়ের উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছিল | 
উৎপাদনের নতুন কেন্দ্র তৈরি হওয়া, দূরপাল্লার বাণিজ্য বেড়ে যাওয়া ইত্যাদির ফলে 
উৎপাদন যে অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। আর একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হলো এই যে, রপ্তানির কেন্দ্র গুজরাট থেকে সরে আসে বাংলায়। গুজরাটের 
১৬৩০ দশকের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষর পরই এটা শুরু হয় যদিও অধ্যাপক ওমপ্রকাশ 
ওলন্দাজ সূত্র থেকে দেখাচ্ছেন যে, ১৬৮০-র পরই ইওরোপীয় লগ্নি গুজরাট থেকে 
সরে বাংলায় আসতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে গুজরাটে মুঘল-মারাঠা 
যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে মন্দা আসার ফলে বাংলার রপ্তানি গুজরাটের তুলনায় 
বাড়তে থাকে | এই সময় থেকে বাংলা রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দীড়ায়। 

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে রঙ ও চিনি কৃষির সঙ্গে SASS | লাল রঙ প্রধানত করমণ্ডল 
উপকূল থেকে আসত। নীল হতো আগ্রার কাছে বিয়ানা এবং গুজরাটের সরখেজে। 
এ-ছাড়া উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ করমণ্ডলেও কিছু রঙ উৎপন্ন হতো। বিয়ানা-য় 
হতো সব থেকে ভালো নীল এবং এর দাম ছিল ছিল সব চেয়ে বেশি। সাধারণত 
কৃষকরাই এর উৎপাদন করত কিন্তু অনেক সময়ে এরা পাতা দিয়ে দিত অন্যদেরকে 
যারা রঙ তৈরি করার কারিগরি বিদ্যা জানত। ক্রমে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা নীল 
রপ্তানি শুরু.করে। গুজরাটের দুর্ভিক্ষ-র পর নীলে উৎপাদন*কমতে থাকে কারণ 
খাদ্যশস্যের দাম তখন খুব বেশি বেড়ে যায়। 

আখ থেকে গুড়, চিনি ও মিছরি তৈরি হতো বিভিন্ন জায়গায়। সবথেকে ভালো 
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ও কম দামী চিনি পাওয়া যেত বাংলায়। আগ্রা ও তার চারপাশে এবং মূলতান 
ও উডিষ্যাতেও চিনির উৎপাদন হতো। ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলার চিনি 
ইওরোপের ও পারস্যের বাজারে বিক্রি করত। ১৬৪০-এর দশকে ওলন্দাজ কোম্পানি 
প্রতি বছর গড়ে চার লক্ষ পাউণ্ড চিনি পারস্যে রপ্তানি করেছে। ইংরেজরা অবশ্য 
বেশিদিন চিনি রপ্তানি করে নি। 

কৃষি থেকে উৎপাদিত আরো কিছু ua ছিল যেগুলি দেশের ভেতরে চলত। 
এর মধ্যে আছে তেল, তামাক, আফিম, মাদকদ্রব্য ইত্যদি। উড়িষ্যা উপকূলে পাওয়া 
ইওরোপীয়রা “জিগ্রেলী*-র কথা বলেছেন, যেটা একধরণের তেলের বীজ ; বাংলার 
মেদিনীপুরে ফুল ও অন্যান্য বীজ থেকেও তেল হতো। গোয়ালিয়র চামেলি তেলের 
নিয়ে আসে। সপ্তদশ শতাব্দীতে এর উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়। পর্যটক মানুচী 
সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখেছেন যে, দিল্লির আবগারি কর তামাকে ছিল দিনে পাঁচহাজার 
টাকার মতো। এ সময় থেকে তামাক গুজরাট, বাংলা ও করমণ্ডল থেকে রপ্তানি 
হচ্ছে। মালব ও বিহারে আফিম হতো। মুঘল ভারতের বহু জায়গায় মহুয়া, গুড় 
ইত্যাদি থেকে মাদকদ্রব্য হতো। 

খনিজ দ্রব্য মুঘল ভারতে বিশেষ ছিল না। মোরল্যাণ্ড বলছেন, এর কারণ খনিজ 
ব্য ও দ্বালানির সমন্বয়ের অভাব। খনি গভীর করার কলাকৌশল না জানার ফলেও 
আরো অসুবিধা হয়েছিল। কিন্ত লোহার উৎপাদনে 
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অবদান প্রায় কিছুই ছিল না। অবশ্য এখানে দিনমজুরের সংখ্যা খুব বেশি ছিল, 
যদিও তাভারনিয়ার যে সংখ্যা দিয়েছেন তাতে সন্দেহ আছে। প্রধান খনি দুটি ছিল 
বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায়। ছোটনাগপুরে নদীর ধার থেকেও কিছু হীরে পাওয়া যেত। 

বস্তুত, অনেক বেশি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল লবণ। পাঞ্জাবের পাহাড় ও সম্বর 
হুদ থেকে লবণ পাওয়া যেত। এছাড়াও সমুদ্র থেকে বিভিন্ন জায়গায় লবণ উৎপন্ন 
হতো। লবণের আলাদা ব্যাপারী ছিল যারা বিভিন্ন জায়গায় লবণ নিয়ে যেত। খুব 
অল্প পরিমাণে সোনা ও রূপো পাওয়া যেত। তামা বেশ বেশি মাত্রায় পাওয়া যেত 
বলা হচ্ছে। হিমালয়ের পাদদেশে এবং রাজস্থানের খনি থেকেও কিছু কিছু তামা 
পাওয়া যেত। 

যাতায়াত শিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল নৌকা তৈরি। নানা ধরণের নৌকোর ছবি 
মুঘল চিত্রকলায় দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের গায়ে খোদাই থেকে ফরাসি পণ্ডিত 
দলোস বাংলায় এই ধরণের নৌকোর ছবি দিয়েছেন। সমকালীন পারসিক ইতিহাস 
ও ইওরোপীয় লেখকদের লেখা থেকে আমরা বিভিন্ন ধরণের নৌকো তৈরি ও 
তার ব্যবহারের কথা পাই। আবুল ফজলের লেখায় ও বাহারিস্তানে বাংলার লওয়ারা-র 
কথা পাই যেগুলি প্রধানত উপকূলবর্তী এলাকায় তৈরি হতো। সপ্তদশ শতাব্দীর 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মুঘল ভারতে জাহাজ তৈরির শিল্প। শুধু উপকূল এলাকা 
নয়, দূরপাল্লার সমুদ্রযাত্রার জন্যেও জাহাজ তৈরি করা হতো। এগুলি সবই জা 
ধরণের- বর্তমান কালের জাহাজের তুলনায় বিরাট বড় যেগুলি প্রধানত মক্কায় হজ্‌ 
যাত্রীদের নিয়ে যেত। এর প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, নড়াচড়া করতে এগুলির 
অসুবিধা হতো এবং ইওরোগীয় জাহাজের তুলনায় এদের কামান ততটা কার্যকর 
ছিল না। যে-সব অঞ্চলে কাঠ বেশি পাওয়া যেত প্রধানত সেখানেই জাহাজ তৈরি 
হতো। এজন্যে সুরাট জাহাজ তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল, পরবর্তীকালে বোম্বাই এই 
স্থান দখল করে নেয়। ইওরোপীয় ধরণের জাহাজ মূলত পর্তুগিজরা তাদের এলাকায় 
তৈরি করত এবং তার দামও ছিল অত্যন্ত চড়া। এ সময়ের কিছু পরে সুরাটে 
ইওরোগীয়দের তাগিদে এবং চাহিদা অনুযায়ী এ ধরণের জাহাজ তৈরি করা শুরু 
হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ওলন্দাজরা করমণ্ডল এলাকায় এ ধরণের জাহাজ 
তৈরি করা শুরু করে। কিন্তু তার দাম অত্যন্ত বেশি পড়ে যাওয়ায় কিছুকাল পরে 
এ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং মানের দিক থেকে ও উৎপাদন হিসাবে এই শিল্প 
অত্যান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা যেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসিরা 
বাংলা থেকে বড় লোহার নোঙর সংগ্রহ করতে পারছে না যেগুলি আর সহজেই 
মিলত সুরাট ও করমণ্ডল এলাকায়। এমনকি ফরাসিরা বাংলায় এ সময়ে ছোটো 
নৌকাও পাচ্ছে না এবং সুরাটে তৈরি করার জন্য লিখছে। এর একটা কারণ হয়ত 
এই যে, এই সময় ফরাসিদের সঙ্গে ওলন্দাজদের যুদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর Stake 
খাম্বাজ শহরে জাহাজ তৈরি হচ্ছে একথা সমকালীন ইংরেজ পর্যটকদের লেখা থেকে 
জানা যায়। তাঁরা কারখানায় জাহাজ তৈরির কাজ দেখেছেন। 


৩৪ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


উচ্চবিত্তদের জীবনযাত্রার প্রণালীর ফলে গৃহস্থালীর কিছু কিছু জিনিসের চাহিদা 
বেড়ে যায় যার মধ্যে রয়েছে তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, চামড়ার দ্রব্য, দর্জির তৈরি 
জামাকাপড়, লেখার সরঞ্জাম, সুগন্ধি, গহনা, ঘোড়ার জিন, রেকাব ইত্যাদি। আইন-ই 
আকবরী তে এই সব ধরণের জিনিসের বর্ণনা রয়েছে যার অধিকাংশই সম্রাটের 
প্রাসাদে ব্যবহৃত হতো। এর অল্প একটু অবশ্যই আসত রাষ্ট্রের নিজস্ব কারখানা 
থেকে। এসবের অধিকাংশই তৈরি করত স্থানীয় বাসিন্দারা। আগেই বলা হয়েছে 
যে, কয়েকটি জিনিসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন কাশ্মীর ও গুজরাটে হতো কাঠের 
কাজ, অবশ্য গুজরাট লাক্ষার জন্যও বিখ্যাত ছিল। লাহোরে চামড়ার জুতো, জিন, 
রেকাব ইত্যাদি, FTO চামড়ার অন্যান্য দ্রব্য, এবং সাম্রাজ্যের দূর প্রান্ত থেকে 
আসত আতর। পাটনায় সুগন্ধি মাটির পাত্র এবং এলাহাবাদের কাছে শাহজাদাপুরে 
কাগজ তৈরি হতো। এ-সবের থেকে মনে হয় যে, নানা ধরণের কারিগরি কাজের 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কারিগর ছিল-_ যারা কেবল এ বিশেষ ধরণের কাজ করত। 


ARS মুঘল মনসব্দাররা মুঘল সম্রাটের জীবনযাত্রার অনুকরণ করত তাই এই 
সব জিনিসের চাহিদা তাদের কাছে কম ছিল বলে-মনে হয় না। 


রা হতো- তার 


অনেকটাই পরম্পরাগত প্রথায় হাত 
উল হতো। যুগ যুগ ধরে যে সামাজিক বাবস্থা বলে আসছিল, তাতে 


SSIS কমে যেত। আর এই ব্যবস্থায় দক্ষ কারিগর বিত্তশালী হয়ে কর্তা 
যা ইওরোপের মধ্যযুগে হয়েছিল- সেটা এখানে দেখাযায়না। ie 
চাহিদা- যা মূলত অভিজাতদের : 


অ-কৃষি উৎপাদন ও কারিগরি ব্যবস্থা ৩৫ 


SS ছাড়াও, বহুরকম পেশার কথা আমরা পাই । আবার যেমন সপ্তদশ শতাব্দীতে 
ধুনুরীর কথা আমরা প্রথম পাই। যাই হোক, কাপড় ছাপানো, রঙ করা, আঁকা- 
হতো। গুজরাটের কর্ণেলিয়ান পাথর তৈরি করার জন্য তের রকম পেশার প্রয়োজন 
হয়েছিল যারা প্রত্যেকেই ছিল আলাদা জাতের কারিগর | 

কারিগরি কাজ ও জাতি-সমাজবিন্যাস বিশেষ একটা রূপ নেওয়ার ফলে পেশা 
বদল করা বা নিচুস্তর থেকে ওপরে ওঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কারিগরদের 
এই সামাজিক স্তর বিন্যাসকে ঈশ্বর-প্রদত্ত বলে মেনে নেওয়া হতো যেটা এ সময়কার 
সমাজে বদলানো সম্ভব ছিল না। সুতরাং মধ্যযুগীয় ইওরোপে অমরা যেটা দেখি, 
অর্থাৎ কারিগর নিজেই পেশা ঠিক করে কাজ করছে, সেটা মুঘল ভারতে বিরল। 
অত্যন্ত শক্তিশালী শাসকশ্রেণী মুঘল ভারতে কারিগরদের এই নিচুস্তরকে নিচুতে 
রাখতে সাহায্য করেছে। উচু জাতের লোকেরা কারিগরি বিদ্যার দিকে যায় নি। 
মেয়েদের সৃতাকাটা অবশ্য একটা ব্যতিক্রম। সুতরাং শাসকশ্রেণী সরাসরি কারখানা 
- চালাচ্ছে বা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না 
মুঘল ভারতে। 

মধ্যযুগের ভারতে উৎপাদন প্রধানত গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যে হলেও শহরে কারিগরদের 
কাজ কারবার ছিল। যদিও ওটা সাধারণত বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনের মধ্যেই আবদ্ধ 
থাকত। ইওরোপে যেমন গ্রাম থেকে কাঁচামাল এসে শহরে তৈরি হচ্ছে, ঠিক এ-ধরনের 
চিত্র খুব পরিষ্কারভাবে মুঘল ভারতে পাওয়া যায় না। গ্রামে বা শহরে কারিগরের 
পরিবারই উৎপাদক । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েকটি সূত্রে আমরা পুরুষ 
ও মহিলাদের মধ্যে কাজের ভাগ দেখতে পাই। ইওরোপীয় পর্যটকরা দেখেছেন যে, 
একটা কারিগর পরিবারে মেয়েরা ও ছোটো ছেলেরা কিভাবে কাপড়ে রঙ দিয়ে 
চিত্র তৈরির কাজে সাহায্য করছে। এঁতিহাসিক আবদুল করিম দেখিয়েছেন যে, 
কাজ করছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে কারিগরের বাসস্থানই তার কারখানা এবং 
জীবনধারণের খরচ বাদ দিয়ে যা তার উদ্বৃত্ত থাকছে, সেটাই তার বিক্রি। এই পুরুষ 
ও মহিলাদের কাজের বিভাজন বাংলায় অন্তত যষ্টদশ শতাব্দীতে ছিল না বলেই 
মনে হয়। মুকুন্দরামের বা বৈষ্ণব কবিদের লেখায় এ-ধরণের বিভাজনের কোনো 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

গ্রামীণ উৎপাদন যে গ্রামীণ প্রথা অনুসারে গ্রামের বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে তাদের 
কাজের বিনিময়ে বিতরণ করা হতো এর যথেষ্ঠ প্রমাণ উনবিংশ শতাব্দী থেকে 
পাওয় যায়। একে যজমানী প্রথা বলা হতো এবং পূর্ব ভারতে এ-প্রথা প্রচলিত 
ছিল এটা মনে করারও কারণ আছে। উত্তর ভারতেও এই প্রথা পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রে 
এটা একটা প্রভাবশালী প্রথা ছিল। এর থেকে মনে করা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন 
প্রান্তে এই প্রথা চালু ছিল। 


৩৬ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


সপ্তদশ শতাব্দীর আগেই বিনিময় প্রথা আরম্ভ হয় | নগদ টাকায় বা পণ্যে দিনমজুর 
ব্যবস্থা শুরু হয়ে IT! যদিও পাশাপাশি চলতে থাকে পূর্বেকার ব্যবস্থা। নতুন প্রথার 
সম্পর্কে অবশ্য প্রমাণ যথেষ্ট কম। কিন্ত এটা পরিষ্কার যে, কারিগররা গ্রামীণ ব্যবস্থার 
মধ্যে থেকেও Ale বাজারের জন্য কাজ করেছে। নিজামুদ্দিনের ৩২০০ কসবার 
উল্লেখ থেকে ক্রমবর্ধমান বাজার শহরের ঈঙ্গিত পাওয়া যায় | সমকালীন বাংলা সাহিত্যে 
যে-সব জিনিসের তালিকা রয়েছে তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্থানীয় কারিগররাই 
এই সব নানান ধরণের জিনিস তৈরি করেছে। কিন্ত পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে 
এরকম কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে বাজারের নতুন ভূমিকা 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাবামাঝি একটা চাপ সৃষ্টি করেছিল যার একটা কারণ ছিল 
আভিজাতদের ক্রমাগত চাপ। এর উদ্দেশ্য ছিল কারিগরদের নিষ্কর জমি থেকে সরিয়ে 
জমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা। এর ফলে গ্রামীণ বিনিময় ব্যবস্থা বিপন্ন 
হয়ে পড়ে। যদিও তখনো কারিগররা গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ | 

গরীব কৃষকদের পক্ষে বাজারের জন্য উৎপাদন করা অস্বাভাবিক নয় যদিও তারা 
প্রধানত নিজেদের জীবন-ধারণের জন্যই উৎপাদন করত। বিভিন্ন উৎপাদন কৃষির 
সঙ্গে জড়িত যেমন আখ থেকে চিনি, নীল, নানা ধরণের রঙ ও কাচা রেশম। 
এসবই কৃষকদের ঘরে হতো। রেশমের কাপড় অন্যরা তৈরি করলেও GS থেকে 
কাচা রেশম তৈরি করা ছিল কৃষকদের কাজ। কাজের যে বিভাজন হয়েছিল সেটা 
বোধ হয় পরবর্তীকালের তৈরি। লবণ ও সোরা তৈরি করা ছিল এক সময়ের কৃষকদের 
আধাসময়ের কাজ। পরবর্তীকালে “Afar? ও “মলঙ্গী” নামের বিশেষ জাতরা এই 
কাজ করত | উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের পর্যটক হ্যামিলটন বুখাননের বিহারের 
লোহারীদের নাম উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, এ-ধরণের কাজ শুরু হয়েছিল মুঘল 
যুগের শেষ দিকে। বিনিময় প্রথা ভালো করে শুরু হলে কৃষক ও কারিগর বাজারের 
জন্য উৎপাদন শুরু করতে দ্বিধা করে নি। 

এটা সাধারণত মনে করা হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্থানীয় এবং দূরপাল্লার 
বাণিজ্যের জন্য উৎপাদন প্রধানত কারিগরদের ওপর নির্ভর করত। অবশ্য এর থেকে 
এই ধারণা হতে পারে যে, যাজমানি প্রথার থেকে কারিগররা বাইরে চলে যাচ্ছে। 
কারণ অধিকাংশ কারিগরই আগাম দাদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সে আগাম নগদ 
টাকা হোক বা পণ্য যাই হোক না কেন। এই আগাম দিত দালালরা বা সরাসরি 
বণিকরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই আগাম শস্যেও দেওয়া'হতো। ১৬৭৭ সালে 
ইংরেজেরা মসুলিপত্তম শহর সম্বন্ধে লিখছেন য়ে, আগে বহু বণিক এই শহরে 
ছিল এবং দু-তিন দিনের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ক্যালিকো কিনতে পাওয়া যেত। 
কিন্তু এখন অনেক বেশি সংখ্যক ক্যলিকো পাওয়া যায় যদি কয়েকমাস আগে আগাম 
দেওয়া হয়। ১৬৬৪ সালে ARIS থেকে ইংরাজরা লিখছেন, তাতিদের আগাম না 
দিলে, অর্ধেক পরিমাণ কাপড়ও আর পাওয়া যাবে AL দাদন দেওয়ার প্রধান কারণ 
হচ্ছে' কারিগরদের হাতে লগ্নি করার মতো টাকা নেই। ইওরোগীয় কোম্পানির 
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উন্নতির মূলে অবশ্য অন্য কারণও আছে। তাতিরা তাদের তাত বদলাতে চাইত 
না কোম্পানির বিশেষ চাহিদার জন্য। কারণ তারা ভাবত, যদি কোম্পানি তাদের 
মাল না নেয় তাহলে তাদের ক্ষতি হবে। দাদন প্রথা তাদের এই ক্ষতির সম্ভবনা 
কমিয়ে দেয়। উৎপাদনকারীরাও এ কোম্পানির কাছে বাঁধা হয়ে পড়ত। কেবল কয়েকটি 
ক্ষেত্রেই কারিগররা দাদন নিয়ে দিন-মজুরে পরিণত হয় যখন বণিকরা আগাম কীচামাল 
ও দিন-মজুরি দিতে থাকে। করমণ্ডল উপকূলের ইংরেজদের একজন প্রধান পণ্য 
যোগানকারী কাশি ভিরারি আগাম দিয়ে দিন-মজুরির কাজ করাতেন। কাশিমবাজার 
কুঠির রেশমের কারিগররাও এই ধরণের দিন-মজুরের মধ্যে পড়ে৷ কিন্তু এসব সত্ত্বেও 
কারিগরদের কিছু স্বাধীনতা ছিল। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত কোম্পানির বাংলা কুঠির তাতিরা 
বা অত্যন্ত দূরদেশ থেকে আসত, সেখানে কারিগররা বণিক বা ক্রেতার ওপর নির্ভরশীল 
হয়ে পড়ত। কিন্তু এতে বণিকেরা অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে লগ্নি উৎপাদনের 
ওপর। সেই পরিমাণে উৎপাদন পদ্ধতির ওপর এর ছাপ পড়েছিল কম। অর্থনৈতিক 
চাপ ছাড়া অন্য আর যে চাপ ছিল, সেটা জাতপাতের। গুজরাটের পাথরের শিল্পের 
কারিগররা বণিকদের গিল্ড-এর দ্বারা প্রভাবিত হতো। 

বাণিজ্য বাড়তে থাকার ফলে অবশ্য উৎপাদন কয়েকটা বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ 
হয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইওরোপীয় কোম্পানির বণিকরা বিভিন্ন 
শহর ও গ্রামে ঘুরে মাল সংগ্রহ করতেন। এর ফলে উৎপাদন আগের মতো ছড়ানো 
ছিল। বিশেষ বিশেষ জায়গায় “আওরং” গড়ে ওঠে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
আওরং প্রথা জোরদার হয়ে ওঠে | শুধু কাশিমবাজারেই তিনটি ইওরোপীয় কোম্পানি 
প্রায় ১৬০০ রেশমের কারিগর নিযুক্ত করেছিল যার থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, 
এই অঞ্চলে এ ধরণের কারিগরদের সংখ্যা আড়াই হাজারের ওপরে ছিল। মসুলিপত্তমে 
বা বেনারসে আমরা প্রায় সাত হাজার তাতির কথা পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
ঢাকা থেকে সুরাটের মধ্যেকার সব ছোটো-বড়ো শহরে বেশ বেশি সংখ্যক কারিগর 
ছিল। যদিও এর ফলে কাপড়ের দাম কম হতো কি না সন্দেহ। 

কারিগররা প্রধানত বাজার শহরের চারপাশে বসতি স্থাপন করত। বিশেষত এই 
শহরগুলি যদি সমুদ্র উপকূলে হয় বা রপ্তানি বন্দরের কাছে হয়। কলকাতা বা মাদ্রাজের 
মতো ইওরোপীয় কোম্পানির বন্দরে উচ্চবিস্তদের প্রভাব থাকায় কারিগররা আসতে 
চাইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত গুজরাটের ক্যান্বে শহর প্রধান রপ্তানি 
বন্দর না হলেও, কারিগরদের বসতি ছিল। এদের মধ্যে পাথর ও কাপড়ের কারিগর 
ছিল যারা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরতলীতে আসার পর কাজ করত এবং যাদের কাজ 
এখান থেকে FRG বা বোম্বাইতে চালান যেত রপ্তানির জন্য। কাচামালের যোগানের 
কাছেও কারিগররা বসতি করত। আগ্রা বা আমেদাবাদে সারা দেশ থেকে কাপড় 
যেত কারণ এ অঞ্চলে নীল পাওয়া যেত। কেবল সুরাট বা আমেদাবাদে রেশম 
কারিগরে সংখ্যার এত বেশি ছিল কেন তার সদুত্তর পাওয়া কঠিন। এ রেশম আসত 
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বাংলার কাশিমবাজার থেকে । গুজরাটে কেন কাচা রেশম তৈরি হতো না বা বাংলাতে 
কেন রেশমের কাপড় হতো না সেটা জানা যায় না। এর একটা কারণ এই হতে 
পারে যে, কারিগররা তাদের জায়গা ছেড়ে দূরে যেতে চাইত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
একবার ইংরাজ কোম্পানি বাংলা থেকে কিছু কারিগরকে মাদ্রাজ নিয়ে যেতে চাইলে 
তারা আপত্তি করে। তবে এটা স্পষ্ট যে, ইওরোপের মতো এখানকার উৎপাদন 
পণ্য শহর থেকে গ্রাম বা গ্রাম থেকে শহরে যাচ্ছে না। এর ফলে ইওরোপের 
নগর বিন্যাস ও তার আনুষঙ্গিক সমাজ বিবর্তন যেভাবে হয়েছিল, সেটি মুঘল ভারতে 
দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে পরম্পরা ভাবার মতো কিছু ঘটলেও তার প্রসার 
খুব বেশি হয় নি। 
চীনদেশে। এখানে বড় বড় মালিকরা দিন-মজুর fer কারিগর রাখছে এবং যার 
ফলে একটা স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা স্বাধীন ' 
কারিগর পাই। যে কাপড় তৈরি করছে এবং বিক্রি করছে। অর্থাৎ এরা নিজেরাই 
বিক্রি করছে। লক্ষৌতে আমরা কারিগরদের কর্তা পাই যাদের অর্থ আছে। বাজার 
বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এদের আবির্ভাব ঘটেছিল এটা মনে হতে পারে। গুজরাটে 
পালী জাহাজের FEMS আবির্ভাব হচ্ছে। এরা ভাড়া মজুরের সাহায্যে জাহাজ তৈরি 
করছে। 

স্বাধীন উৎপাদক কারিগরদের আয়ের তথা পাওয়া যায় না। কিন্তু এতে সন্দেহ 
নেই যে, সমকলীন সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি ও অভিজাতদের ব্যবহার কারিগরদের 
হিসাব দিয়েছেন। তিনি দিন-মজুরি দুই দাম থেকে সাত দামের মধ্যে কাজ অনুযায়ী 
রেখেছেন। এদের মধ্যে দক্ষতা অনুযায়ী রোজগারের স্তর বিন্যাস আছে। যেমন 
পাঁচ শ্রেণীর ছুতোর ছিল এবং তাদের দৈনিক মজুরি সাত দাম থেকে দুই দামের 
মধ্যে। ইরফান হবিব হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, এই রোজগারে কারিগর গমের 
রুটি, ডাল এমনকি দুধ ও দই খেতে পারত। আশ্বাতে গরীবরা যে ঘি খেত সেটা 
তুলনায় ভালোর মধ্যেই ছিল। কিন্ত এর থেকে টাকা জমানো সম্ভব হতো না। 
ফলে লগ্নি পুঁজি তৈরি করা অসম্ভব ছিল। জুহুরী, ater ও ধাতুর কারিগররা. 
বেশি রোজগার করত সে-কথা আবুল ফজল বলেছেন; বিশেষত যারা মুক্তো তৈরি 
করে বা মুদ্রায় লেখনী করে তারা অনেক বেশি মজুরি পেত- প্রায় দশ দাম থেকে 
কুড়ি দামের মধ্যে। তারা কোনো লগ্নি করতে পারত কিনা বলা যায় না। কিন্ত 
ইওরোপে কারিগররা যে-রকম লাভ করছে বা কারিগর-উদ্যোগ তৈরি করছে সে-রকম 
কোনো অবস্থা মুঘল ভারতে ছিল না এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। 

কখনো কখনো এই নিচুতলার বিভ্তহীনরা প্রতিবাদও করত। ১৬৩০ সালে ব্রোচ 
শহরের কারিগররা. সরবে প্রতিবাদ জানায় ইংরাজদের সূতা কেনার বিপক্ষে 
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প্রতিবাদে। ১৬৮৬ সালে মাদ্রাজের লোকরা ইংরাজদের একটা কর বসানোর বিরুদ্ধে 
ধর্মঘট করে। কিন্তু এগুলি সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এর থেকে সাধারণত কারিগরদের 
দীন অবস্থার যে উন্নতি হয়েছিল এটা বলা যায় না। 

সপ্তদশ শতাব্দীর সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, কতকগুলি বড় সংস্থা 
তৈরি হচ্ছিল যেখানে বহুসংখ্যক কারিগর কাজ করতে পারে। বলা নিশ্প্রয়োজন 
যে, অর্থনীতি তখন এমন ছিল না যে, কেন্দ্রীভূত উৎপাদন সম্ভব হবে। এটাও 
বলা দরকার যে, এই ধরণের বড় সংস্থা মুঘল ভারতে তখন বিরল। এবং এই 


> জুতো থেকে 
; প্রথমত, এ কারখানাগুলি 
শুধু FAK ও তার পরিবারের চাহিদাই মেটাত। বাজারের চাহিদার সঙ্গে তার 
কোনো সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয়ত, এখানে একই ধরণের ও একই মানের দ্রব্য 
উৎপাদন হতো এটা বলা যায় না যেটি ইওরোপীয় কুটির 


স্থা তৈরি করা প্রধানত 
ইওরোপীয়দের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল। oe 
মতোই চলছিল। | ছোটো উৎপাদন সংস্থা আগের 
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ইওরোপে শিক্পবিপ্লবের ফলে পুঁজির পরিমাণ বেড়ে যায় কারণ লাভ জমতে 
থাকে। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে ইংল্যাণ্ডে যে জমার হার ছিল শতকরা এক ভাগ, 
PRACT পরে সেটা শতকরা দুই থেকে পনের ভাগের মধ্যে ওঠানামা করতে 
থাকে। মুঘল যুগে এ-ধরণের তথ্য বিরল। কিন্তু যখন দেখি যে, মুঘল ভারতে 
রাজস্বের বিরাট অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে রয়েছে তখন বলা যায় যে, জমার 
হার সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল ভারতে বেশি ছিল। কিন্তু মুঘল সম্রাট ও রাজপুরুষদের 
বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে এই জমা লগ্নি হয়ে উঠতে পারে নি। বার্নিয়ার লিখেছেন 
যে, শাহজাহানের সাম্রাজ্যের আয় GAA সুলতান ও ইরাণের শাহ্‌-র সম্মিলিত 
আয় থেকে বেশি হলেও গহনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তা ছাড়া নগদ টাকা ছয় কোটির 
বেশি মুঘলরা জমাতে পারে নি। বাণিজ্যিক লাভ থেকে অনেকখানি চলে যেত বিবাহ, 
শ্রাদ্ধ ইত্যদি অনুষ্ঠানের খরচে। এর ফলে afta চাহিদা মেটাতে পারত না। এ 
ছাড়াও এমন কোনো সংস্থা ছিল না যে, যার মাধ্যমে এই জমা অর্থ উৎপাদনে 
ব্যয় করা যেতে পারে | যাদের হাতে এই জমা ছিল-_ প্রধানত অভিজাত ও বণিকদের 
হাতে_ তারা উৎপাদনে এই ব্যয় করত না। সুতরাং মোরল্যাণ্ড যখন বলছেন যে, 
জমা টাকা অধিকাংশ সময়ই বিলাসব্যসনে বা মাটির তলায় চলে যেত তখন সেটা 
মেনে নিতে দ্বিধা হয় না। প্রায় সকলেই এই ধরণের জমা সোনা বা রূপার গহনায় 
পরিবর্তন করে রাখত যেটা বাণিজ্যিক লগ্নির থেকে অনেক দূরের ব্যাপার। 

কারিগরি উৎপাদন পুঁজির একটা ছোটো অংশ নিয়ে নিত। বড় একটা অংশ 
যেত সেচ ব্যবস্থা, পথঘাট, শহরের বাড়ি তৈরি এবং বণিকদের লগ্নি হিসাবে। 
উৎপাদনের ও চাহিদার কাঠামোর এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, পুঁজি তৈরি হওয়া সম্ভব 
ছিল না। সামাজিক উৎসব ও রীতিনীতির পদ্ধতিও এই পুঁজি তৈরি হওয়ার পক্ষে 
বাধা ছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে পথঘাট তৈরি, সরাইখানা বানানো এমন-কি 
দুর্গ তৈরি করার জন্য লগ্নি উৎপাদককে সাহায্য করেছে। শহরের বাড়ি বণিকদের 
লগ্নির মধ্যে ধরা যায়, যেগুলির একটা অংশ তার দপ্তর, গুদাম বা দোকান হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে ফরাসি 
পর্যটক মোদাভ ছোটো ছোটো শহরে একরকম বহু বাড়ি দেখেছেন যেগুলির উপরতলায় 
ব্যবসায়ীরা বাস করে ও নিচের তলায় রয়েছে তাদের গুদাম ও দোকান। গুজরাটের 
খান্বাজ শহরে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এ-ধরণের বাড়ি বিক্রির দলিল আছে। সুরাটে 
ও খাস্বাজে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি বাড়ি ভাড়া করে তাদের বাসস্থান ও কুঠি 
বানায়। অন্তত কারিগররা শহরে এধরণের বাড়ি তৈরি করছে বা সেটি ভাড়া দিয়ে 
আয় করছে এ-রকম কোনো নিদর্শন আমরা পাই না। ইওরোপের তুলনায় মুঘল 
ভারতে পুঁজির থেকে শ্রমের হার অনেক বেশি এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

এটা খুব স্পষ্ট যে, কারিগরদের কোনো মূলধন নেই এবং কোনো পুঁজি জমছে 
না। তার বিশেষ কোনো মালও জমা থাকছে না। দালাল বা বণিকের কাছ থেকে 
আগাম নিয়ে মাল তৈরি করছে ও তাদের কাছে বিক্রি করছে নির্ধারিত দামে | ইওরোগীয় 


অ-কৃষি উৎপাদন ও কারিগরি ব্যবস্থা ৪১ 


কোম্পানিগুলি একই. ধরণের মাল নিতে চায় ফলে দালাল বা বণিকের মাধ্যমে 
তারা কারিগরদের দিয়ে একই ধরণের মাল তৈরি করাচ্ছে। প্রথমদিকে ইংরাজেরা 
দেখেছিল যে, ভারতীয় বণিকরা বিভিন্ন শহর ঘুরে মাল কিনছে, কিন্তু যেহেতু তারা 
একই ধরণের মাল চায়, সেহেতু তাদের পক্ষে ঘুরে ঘুরে মাল কেনা সম্ভব নয়। 
কিন্ত এটাই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। বার্নিয়ার দিল্লির গুদামে বহু মূল্যবান মাল জমা হয়ে 
থাকতে দেখেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে হ্যামিলটন বিভিন্ন পাইকারদের ও 
খুচরো ব্যাপারীদের গোলায় মাল জমা থাকতে দেখেছেন। এ-চিত্র অবশ্য বিরল 
কারণ, প্রধানত আগাম নিয়ে কাজ করছে এটাই ছিল রীতি। সতের শতকের শেষেও 
বাংলায় ফরাসি কোম্পানি এই দুই ধরণের কথা বলেছেন | বণিক মহম্মদ জাস (যৌস ?) 
তার লোকজনদের আগাম টাকা দিয়ে বাংলার বিভিন্ন কাপড় উৎপাদনের জায়গায় 
পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা সস্তায় কাপড় কিনত। বর্ষার সময় কাপড় কিনে কাজ 
করিয়ে নেওয়া সস্তা পড়ে একথাও ফরাসিরা বলেছেন। বণিকদের হাতে এত বেশি 
টাকা থাকার মানেই এই যে, তারা এ টাকাটা বাজারে ছাড়ছে না, জমিয়ে রাখছে। 
এমনকি এরকমই দুটো বড় উদ্যোগ-_ জাহাজী করবার ও হীরের খনির কাজ খুব 
কম লগ্লিতে baw | হীরের খনির জমি কেনারও দরকার ছিল না, কিছু টাকার বিনিময়ে 
সরকারি অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করা যেত। সুতরাং লগ্নির সঙ্গে কারিগর বা শ্রমিকই 
হচ্ছে অন্যতম TH) সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশ থেকে প্রচুর সোনা বা 
রুপো এলেও লগ্নি বেড়ে যায় নি বা সুদের হার কমে যায় নি। পুঁজি জমত প্রধানত 
উপকূল এলাকায় যেখানে আমদানি রপ্তানি হচ্ছে_ যেমন গুজরাট ও বাংলা। এ 
সব জায়গায় সুদের হার কিছু কমে নি। বরং যেখানে পুঁজি কম সেখানে সুদের 
হার ছিল বেশি। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, এ সব উপকূল এলাকায় 
অল্প সময়ের মধ্যে এত দ্রুত হারে মালের চাহিদা বাড়ছিল যে, পুঁজির যোগান সামাল 
দিতে পারছিল না। ইওরোগীয় কোম্পানিগুলির কুঠিয়ালরা ভারতীয় বণিকদের কাছ 
থেকে ধার নিতে বাধ্য হতো চড়া সুদে। অবশ্য দাদনী প্রথার ফলে ধারে আসল 
ব্যয় কমে যায় কারণ মালের যোগান প্রত্যাশিত ও নিরাপদ হয়ে যেত। মোট কথা, 
মুঘল ভারতের কারিগরি উৎপাদনে পুঁজির গুরুত্ব বেশি নয়। অন্যদিকে যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ 
এই প্রথার ওপর বিশেষ ছাপ ফেলে নি। গুজরাটের দুর্ভিক্ষের পর বা মুর্শিদাবাদের 
সপ্তদশ শতকের শেষে শোভা সিংহের বিদ্রোহ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
মারাঠাদের আক্রমণেও বস্ত্রশিল্পের বিশেষ ক্ষতি হয় নি। এ-সব ঘটনার কিছুদিন 
পর পরই আবার সেই পুরোনো অবস্থাই ফিরে এসেছিল। 

মুঘল ভারতের কারিগরি শিল্পে উৎপাদন পৃথিবীর বিস্ময় হলেও সমকালীন 
প্রযুক্তিবিদ্যা ও কলাকৌশল মুঘল ভারতে খুবই সরল ও নিম্নমানের ছিল। তাতে 
উন্নত কোনো যন্ত্র ছিল না। জাহাজে এস্ট্রোল্যাব ছাড়া আর কোনো যন্ত্র নেই, এমন 
কি বিখ্যাত মুঘল প্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণের যন্ত্রও অতি সরল। চীন ও ইরাণে যে 
সব যন্ত্র ব্যবহার করা হতো, সেগুলোও চালানোর কোনো চেষ্টা মুঘল ভারতে হয় 
নি। ছাপার যন্ত্র পর্তুগিজরা সুরাটে বসানোর চেষ্টা করলে, নানা প্রতিবাদে সে চেষ্টা 


৪২ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং শিক্বিপ্লবের সম্ভাবনা যে দেখা দেয় নি একথা সহজেই 
স্বীকার করে নেওয়া যায়। কারণ মানুষের অর্থাৎ মনুষ্য-শ্রম দিয়ে যে কাজ করা 
যায়, যন্ত্র দিয়ে সে কাজ করা হতো না। 

কতকগুলি ক্ষেত্রে অবশ্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
ভারতে পৃথিবীর সব থেকে ভারী কামান তৈরি হচ্ছিল, প্রধানত ব্রোগ্জের ১২ ফুট 
৪ ইঞ্চি লম্বা মালিক ময়দান এই ধরণের কামান। এছাড়াও ছিল হালকা কামান। 
এগুলি লোহার এবং লোহার কাজ তখনও উন্নত হয় নি। বার্নিয়ার অবশ্য হাত 
বন্দুকের প্রশংসা করেছেন। ষোড়শ শতকের মুঘল কারখানায় বিভিন্ন ধরণের বন্দুক 
তৈরি হতো যার মধ্যে চকমকি ও গাদা বন্দুক দুই-ই ছিল। এ-সব ছাড়া কারুশিল্পে 
মুঘল ভারত অসাধারণ উন্নতি করেছিল যা সর্বজনবিদিত। 

সুতরাং ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা যে একেবারে ওই নিশ্চল হয়েছিল একথাও মেনে 
নেওয়া যায় না। একাধিক ক্ষেত্রে ভারতীয় কারিগররা নতুন কলা-কৌশল গ্রহণ 
করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ইওরোপীয় ধরণের জাহাজ তৈরি, এই নতুন 
কলা-কৌশল গ্রহণ করার নিদর্শন। ইংরাজ-পর্যটক ওভিংটন সুরাটের জাহাজ তৈরির 
ছুতোরদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড থেকে আসা যে কোনো 
জাহাজের চেয়ে ভালো আকারের জাহাজ তৈরি করতে পারে | অস্ত্র তৈরিতে ইওরোপীয় 
কারিগরদের যেমন আনা হয়েছিল, তেমনি রেশম তৈরিতেও কাশিমবাজারে ইওরোগীয় 
কারিগর কিছু এসেছিল | সপ্তদশ শতাব্দীতে নানা রঙ এর ছাপ দেওয়ার জন্য কাঠের 
ছাপ তৈরি করা হয়েছিল যেটা তখনকার দিনে নতুন। সব ছাড়িয়ে যেটা চোখে 
পড়ে সেটা হলো, কারিগরদের নৈপুণ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে দর্জিরা ইওরোপীয়ান 
মহিলা ও পুরুষদের জন্য পোশাক তৈরি করত, এ কথা ওভিংটন বলেছেন। কিন্ত 
তা-সত্তবেও সস্তায় ঢালাও মাল তৈরি করার ব্যাপারটাই এ-সময়ে ভারতীয় কারিগরদের 
কাছে ছিল না ফলে লগ্নি ফেরৎ আসতে সময় লেগে যেত। এটাও মনে রাখতে 
হবে যে, ওই পুরানো ও পরিবারভিস্তিক কারিগরি ব্যবস্থা প্রায় দশকোটি লোকের, 
সন্ত্রান্ত অভিজাত ও মুঘল প্রাসাদের বিলাসবহুল চাহিদা মিটিয়ে ফেলত এবং সে 
প্রথাকে কোনোভাবেই পশ্চাৎমুখী চাহিদা বলা যাবে না। এ প্রযুক্তিবিদ্যা বহু বছরের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল এবং ক্রমবর্ধমান বিদেশী বাজার ও বিশাল আভ্যন্তরীণ বাজারের 
চাহিদা মেটাতেও সক্ষম হয়েছিল। যেহেতু শ্রমিক কারিগর প্রচুর সংখ্যায় ছিল এবং 
তাদের মজুরি ছিল অত্যন্ত কম সুতরাং শ্রম বাঁচানোর জন্য কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন 
নেই। 

একই ধরণের মাল তৈরি করার অন্তরায় ছিল বাজারের বিশেষ ধরণের চাহিদার 
যেটা জোগানের জন্য বিশেষ ধরণের কারিগরি বিদ্যার প্রয়োজন ছিল, এর ফলে 
বহু ধরণের জাত ছিল যারা এ বিশেষ ধরণের কাজ করত। শুধু ইওরোপের বাজার 
নয়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাজারও এ বিশেষ ধরণের মাল চাইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ওরমে বলেছেন এমন একটা বিশেষ ধরণের কাপড়ের কথা যেটি বাংলার একটি 
মাত্র গ্রামে তৈরি হতো। পেলসার্ট লিখেছেন, ইওরোপে যেটা একজন লোক করে, 
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সেটা এখানে চার হাতের মধ্যে দিয়ে যায়। এর ফলে যন্ত্রের প্রয়োজনই শুধু কমে 
যাচ্ছে তাই নয়, উৎপাদন পদ্ধতির বদলও সহজে হচ্ছে না। উত্তরাধিকার সূত্রে 
কাজ করার প্রথা এই ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করেছে এবং সেটা মুসলমান কারিগরদের 
মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি পার্শীরাও এর বাইরে (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) যেতে 
পারে নি। কারিগররা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে চাইত না- খুব বেশি 
হলে শহরতলীতে বা বাজারের কাছেই বসতি স্থাপন করত। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই 
আছে; সিন্ধু থেকে তাতিরা বোম্বাই গিয়েছিল এমন নিদর্শনও আছে। অষ্টাদশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজদের শহরগুলি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং রাজনৈতিক গোলমালের 
জন্য খান্বাজ ছেড়ে তাতিরা বোম্বাই গিয়েছিল, এর পরিষ্কার প্রমাণ না থাকলেও 
অনুমান করা কঠিন নয়। পরম্পরা বজায় রাখতে এই কারিগররা যে সচেষ্ট ছিল 
এর বহু প্রমাণ আছে। 

ওভিংটন বলেছেন যে, ছাপাখানা বসানোর বিরোধিতা করা হয়েছিল প্রধানত 
নকলকারদের চাকরি বাঁচানোর জন্য। ১৬৭২ সালে কামানের গোলা বহুসংখ্যায় 
তৈরি করার চেষ্টা ওলন্দাজরা করলে করমণ্ডলের শাসনকর্তারা বাধা দেন। যেহেতু 
বণিক বা আভিজাতরা উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। সুতরাং একমাত্র কারিগররাই 
উৎপাদন প্রথার বদল করতে পারে। কিন্তু এই বদলের মধ্যে ঝুঁকি আছে। সাধারণ 
কারিগর এই পরিবর্তনে উৎসাহিত হবে না, এটা দেখি যখন ইওরোপের কোম্পানির 
দাদন নিয়ে মাল তৈরি করার জন্য তাতিরা তাত-এর মাপ অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারে 
বদলাচ্ছিল। এছাড়া কারিগররা বাইরে থেকে স্বাধীন হলেও আসলে তার অবস্থা 
দাসের সমান। অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে, শ্রমের সঠিক মুলা না. 
পেয়ে এই গরীব ও সহায়সম্বলহীন কারিগররা আভিজাতদের সম্পূর্ণ অধীন হয়ে 
ACS! বণিকের দালালরাও তাদের নানাভাবে ফাকি দিয়ে চলেছে। ইওরোপীয় 
কারিগরের মতো ভারতীয় কারিগররা কোনো সম্পদ তৈরি করতে পারছে না যার 
থেকে তারা শহরে জমি বা বাড়ি কিনতে পারে | এই অবস্থায় বেঁচে থাকার লড়াই 
তার কাছে সবথেকে বড় ভাবনা, কতটা লাভ হবে সে চিন্তা পরের | সুতরাং উৎপাদন 
প্রথার পরিবর্তন করতে পারে কেবল বণিক বা রাষ্ট্র। অন্তত জাহাজী কারখানায় 
বা অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে আমরা এই ধরণের পরিবর্তন হতে দেখি কেবল এদের 
দ্বারাই। 

মুঘল ভারতে বহুলোক নিযুক্ত ছিল নানান ধরনের কাজ করে দেওয়ার জন্য। 
মোরল্যাণ্ড এদেরকে ভোগী শ্রেণীর মধ্যে ধরেছেন। কারণ এরা উৎপাদন করে না। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে_ অর্থাৎ জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ উৎপাদন না করার 
জন্য এবং উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল থাকার জন্য মোরল্যাণ্ড এই ধরণের অর্থনীতিকে 
পশ্চাৎমুখী বলে অভিহিত করেছেন। এটা অবশ্য মানতে হবে যে, ক্রমবর্ধমান মুঘল 
রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে খুব বেশিসংখ্যক মানুষের কাজের চাহিদা তৈরি 
করে দিচ্ছে। রাষ্ট্রের প্রধান সম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের হাতে চলে যাওয়ায় তারা 
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উন্নতমানের ও সংহতি পূর্ণ কাজের প্রয়োজন তৈরি করছে। মজুর ও ক্ষেতের উৎপাদন 
ক্ষমতা অনেক বেশি থাকায় খুব সস্তায় মজুর পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে 
সুরাট শহরে দাস ও চাকর সস্তায় প্রচুর পাওয়া যেত। বলা বাহুলঃ, ভোগ্যপণ্যের 
উৎপাদন থেকে এরা সরে এলেও উৎপাদনের কোনো ক্ষতি হয় নি। 
মুঘল রাষ্ট্রের বিরাট শাসনযন্ত্রে মনসব্দার ও জায়গীরদাররা প্রধানত রাজস্ব সংগ্রহ 
করে সরকারের মাধ্যমে সেটির অংশ বেতন হিসাবে নিত। জমিদাররা ক্রমশ 
- মনসব্দারদের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যাচ্ছিল যাদের ওয়াতন জায়গীর বলে ধরা হতো, 
এটাকে ঠিক সমকালীন ইওরোপীয় সামস্তপ্রথার সঙ্গে তুলনীয় বলা যাবে না। এই 
শ্রেণীকে শুধু ভোগী শ্রেণীও বলা যাবে না- কারণ এরা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার 
প্রয়োগ করে আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিল যার ফলে উৎপাদন বেড়েছিল ও বাণিজ্যের 
প্রসার হয়েছিল। 
এদের নিচের তলায় যেসব আমলা ছিল তাদের আয় কম ছিল বলে ধরা হয়। 
বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, মনসবদারদের বা জমিদারদের কাছারিতে যে 
সব আমলা কাজ করত, তাদের আয় তখনকার কালের তুলনায় বেশ বেশি ছিল। 
অধ্যাপক ইকতাদার আলম খান এদের ওপর গবেষণা করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের 
একটা চিত্র দিয়েছেন যার ইঙ্গিত বনুপূর্বে স্মিথ সাহেব দিয়েছিলেন। অধ্যাপক আলম 
দেখাচ্ছেন A, এদের বেতন কম হলেও নানারকম উপার্জন এদের ছিল। saws 
সালে নাদির শাহ এগারো জন আমলার কাছ থেকে তিরিশ লক্ষ-রও বেশি টাকা 
নিয়েছিলেন। এর মধ্যে দু-লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আলিসার মুহরিরা দিয়েছিল, 
যাদের মাহিনা খুব বেশি হলে মাসে সতের টাকা। এই ছোটো আমলাদের নিয়োগ 
করা হতো হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পদ করেছিল 
এবং এদের ওপর রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগতভাবে মনসবদার, জমিদার ও বণিকরা নির্ভরশীল 
ছিল। কিন্তু এরা সবরকমভাবে ওদের ওপরওয়ালার অধীন এবং তাদের মর্জি মেনে 
কাজ করতে বাধ্য হতো। আবদুল কাদের বাদাওনি বলেছেন যে, রাজা টোডরমল্ল 
যায়। সুতরাং ইওরোপের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান মুঘল ভারতে হয় নি। ফলে 
রাজনৈতিকভাবে এদের গুরুত্ব কম। 
বার্নিয়ারের একটি মন্তব্র ওপর ভিত্তি করে মোরল্যাণ্ড বলছেন যে, পেশাগত 
কাজের কোনো চাহিদা ছিল না। এর মধ্যে তিনি বাংলা সম্পর্কে বলেছেন, এখানে 
কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নেই। শিক্ষকরা ব্যক্তিগতভাবে বাড়িতে কয়েকটি 
ছাত্র নিয়ে পড়াতেন যার মধ্যে ভালো ছাত্রের জন্য কোনো সম্মান অপেক্ষা করছে 
না। ইওরোপের তুলনায় মুঘল ভারতে পেশাগত চাহিদা কম ছিল, এটা স্বীকার 
করতে কোনো অসুবিধা হয় না। 
বার্নিয়ারের এই বক্তব্যের সবটা মানা কঠিন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে 
নবদ্বীপ লেখাপড়ার জন্য বিখ্যাত ছিল বলে সমকালীন বৈষ্ণব কবিদের লেখায় পাওয়া . 


অ-কৃষি উৎপাদন ও কারিগরি ব্যবস্থা ৪৫ 


যায়। নিজেদের বাড়িতে পড়ানো ছাড়াও পশ্ডিতরা চন্ডীমণ্ডপে ছাত্র পড়াতেন। মুসলমান 
ছাত্রদের জন্যও এই ধরণের পড়ানোর ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল। 

এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে পেশাগত শ্রেণীর যে চাহিদা বিশাল ছিল বা আর্থ-সামাজিক 
গুরুত্ব ছিল এটা অস্বীকার করা যায় না। এটা নিশ্চিত যে, তাদের জীবনধারণের 
সংস্থান আসত রাজা, আভিজাত বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে । এই শ্রেণীর 
মধ্যে আমরা কবি, চিত্রকর, হাকিম বা কবিরাজ ইত্যাদিদের পাই। সপ্তদশ শতাব্দীর 
পর্যটক তাভারনিয়ার বাজারের মধ্যে বা রাস্তার মোড়ে চিকিৎসক দেখেছেন, যারা 
টাকা নিয়ে ওষুধ দিচ্ছে। ফ্রায়ার বলেছেন যে, এরা ওষুধের দামের মধ্যেই তাদের 
পেশার টাকা ধরে নিত। এই ধরণের লোক বিভিন্ন শহরে দেখা যেত। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর লেখা মিরাত-$ আহ্মদী তে বলা আছে যে, আমেদাবাদের সরকারি 
হাসপাতালে দুজন করে চিকিৎসক ছিলেন। বাংলার চিকিৎসক বা শিক্ষকরা রাজকীয় 
ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর খুব একটা নির্ভরশীল ছিলেন না। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর 
বৈষ্ণব কবিদের লেখায় পাওয়া যাচ্ছে, নবদ্ধীপের এক একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক প্রায় 
এক-শ করে ছাত্র পড়াতেন এবং তাদের টাকায় সংসার চালাতেন। শিক্ষকদের বাড়িতে 
বা চস্তীমণ্ডপে শিক্ষা দেওয়া হতো প্রধানত সকালে ও বিকালে। আবার এদের 
মধ্যেও কেউ কেউ বিত্তবান ছিলেন একথা সমকালীন বৈষ্ণব লেখক বৃন্দাবন দাস 
লিখেছেন। বেনারসের এক পশ্তিতকে সম্রাট শাহজাহান বছরে দু-হাজার টাকা দিলেও 
এক-শ টাকাও পাচ্ছে না এটাও পাওয়া AT! 

এদের থেকে আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিচুতে ছিল মোল্লা, গণৎকার, পূজারী 
ব্রাহ্মণ, ঘটক ইত্যদি। কিন্তু রাজনুগ্রহে যারা ছিলেন তারা যে সবাই AS ঘর 
থেকে আসতেন এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। আকবরের সভায় VSS 
তিনজন কবি ছিলেন যারা শস্য-ব্যবসায়ী, অস্ত্র তৈরির কারিগর ও মাহুতের ছেলে। 
এছাড়াও একদল ছিল যারা পেশায় মনোরঞ্জনকারী। এদের মধ্যে পাওয়া যায় যাদুকর, 
শারীরিক কসরৎ বা খেলা দেখানোর লোক, আতসবাজীর কারিগর, নাচুনি, সাপুড়ে 
ইত্যাদি। কালাওয়ান্ত বা গায়ক শহর জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন পরবে 
ও উৎসবে এদের উপস্থিতি আবশ্যক ছিল। নাচুনি ও বারবণিতার মধ্যে পার্থক্য 
অস্পষ্ট। তবে বারবণিতারা যে প্রায় সব বড় শহরে ছিল এটা নিশ্চিত। লাহোরে 
এ-ধরণের দু-হাজার বাড়ি ছিল যেখান থেকে কোতয়াল সাপ্তাহিক কর আদায় FAS | 
মোরল্যাণ্ু সাধু, ARTA বা ফকিরদের পরাগাছা বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু এটা 
মনে রাখা দরকার যে, ইওরোপের গির্জাতে যাদুকর যে ধরণের কাজ করতঃ মুঘল 
ভারতে খুব কম খরচে প্রধানত গ্রামাঞ্চলে এরা সেই ধরণের কাজ করতন। জনসাধারণই 
এদের জীবনধারণের বায়ভার বহন করতেন সেটা আমাদের মনে রাখা উচিত। সেদিক 
থেকে এরাও সমাজের একটা অঙ্গ, যদিও এরা নিজেদেরকে সমাজের বাইরে বলে 
মনে করত। এমনকি ছোটো শহরগুলিতে ধর্মমতের প্রবল প্রতাপ ছিল, নবদ্ধীপে 


৪৬ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


শ্রীচৈতন্যর উত্থান ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিরোধ এটা পরিষ্কার করে দেয়। 

সম্রাট, মনসবদার, জমিদার সবাই সৈন্য রাখতেন। ফলে সৈন্যদের একটা বিশাল 
সংখ্যা ছিল যারা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নয়। সমগ্র ভারতের হিসাব করে 
মোরল্যাণ্ড এদের সংখ্যা ধরেছেন দশ লক্ষ-র কাছাকাছি। যদি সমগ্র জনসংখ্যা দশ 
কোটি বলে ধরা হয়, তাহলে এ সংখ্যার ওপর কেবল সাবালক পুরুষেরাই সৈন্য 
হতে পারতেন। এই সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা চার ভাগ বলে ধরা যায়। 
মধ্যবিত্ত পেশাগত শ্রেণীর লোকদের থেকে এদের আয় কম বলে ধরা যায় না। 
যেখানে একজন কুস্তিগীরের মাসিক আয় দু-টাকার মতো, সেখানে এক ঘোড়সওয়ারের 
মাসিক বেতন পনের টাকার কাছে। কিন্তু সৈন্যদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব পরিষ্কার 
সমান । মুঘল সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখতে সৈন্য অপরিহার্য এবং এ 
দিক থেকে তার অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে। 

অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অপরিহার্য ছিল বহুসংখ্যক দাস-দাসী আর 
চাকর-বাকর। এদের যে শুধু বিশেষ বিশেষ ধরণের কাজ ছিল তাই নয়, বাইরের 
লোকের কাছে এ সংখ্যাটা দেখানোর মধ্যেই ছিল নিজেদের জীকজমকপূর্ণ জীবনের 
ইঙ্গিত। শুধু যে অভিজাতরাই এই ধরণের দাস-দাসী রাখত তাই নয়, সাধারণ লোকরাও 
দাস-দাসী রাখার চেষ্টা FAS | দাস-ব্যবসায় থাকলেও অবশ্য বেগার খাটানোর প্রথা 
পাওয়া যায়। অবশ্য চাকররা মাইনে পেত। সুতরাং তাদেরকে পরগাছা বলা যাবে 
না এবং তাদের কাজকে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই রাখা উচিত। চাকরদের 
মাইনে অবশ্য খুবই কম ছিল। পশ্চিম উপকূলে ১৬২০ সাল নাগাদ বিদেশী পর্যটকরা 
তাদের খাওয়া, জামাকাপড় ও মাইনে সমেত মাসে দশ শিলিং-এর মতো ধরেছেন। 
দাসরা শুধু চাল পেত। কাজের বিশেষত্ব এমনভাবে ভাগ করা ছিল যে, একজন 
চাকর অন্যজনের কাজ করত না। রাজপ্রাসাদেও এই বিশেষ কাজের ধরণ চরম 
দাসদাসী ছিল। সম্রাটের তাবুতে দুই থেকে তিন হাজার চাকর ছিল। সৈনারা যুদ্ধে 
গেলে তাদের প্রত্যেকের জন্যে দুই থেকে তিন জন চাকর থাকত। এছাড়া সৈন্যদের 
সঙ্গে আরো বহু লোক ছিল যারা যুদ্ধ করত না। অভিজাতরাও এই ধরণের জীবনযাত্রা 
অনুসরণ করতেন। এছাড়া পিয়ন, কাহার, রক্ষী এবং হালালকার যারা শহরের 
রাস্তাঘাট পরিষ্কার করত_ তারা ছিল। 

গ্রামাঞ্চলে নানা ধরণের লোক বিভিন্ন কাজ করত। এরা প্রধানত বিভিন্ন জাতিতে 
বিভক্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল পূজারী, নাপিত, ধোপা, ছুতোর ইত্যাদি। এরা 
হয় গ্রামীণ কাজের জন্য নির্দিষ্ট টাকা পেত অথবা নিষ্কর জমি ভোগ করত। কাজের 
বিনিময়ে শস্য পেত এরকম প্রথাও ছিল। এ-ধরণের লোকেরা, যার মধ্যে নিয্নতর 
শ্রেণীও আছে, শহরাঞ্চলেও পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তার 
বর্ণনায় এদের কথা বলেছেন। প্রজারা ইনাম নিয়ে শহরে বসছে, কুম্ভকার হাড়ি 


অ-কৃষি উৎপাদন ও কারিগরি ব্যবস্থা ক 


তৈরি করছে, SS ভূনি ধুতি বুনছে» মালী মালা তৈরি করছে এবং ফুলের পুঁটুলি 
নিয়ে বিভিন্ন নগরে যাচ্ছে, নাপিত আছে, মোদক মিষ্টি তৈরি করে নিজেই নগরে 
নগরে যাচ্ছে, গন্ধ বেনে ধূপ-ধুনো নিয়ে হাটে চলেছে, শঙ্খ বেনে শঙ্খ তৈরি 
করছে_ সব জাত নিজের কাজ করছে ও নিজেরাই বিক্রি করছে। শহরের বাইরেও 
লোক বসছে। এদের মধ্যে আছে চণ্ডাল, ডোম ইত্যাদি যারা নিজেদের কাজের 
সঙ্গে অন্য জিনিসও বিক্রি করে। নগরের এক পাশে বারবধূরা বসে। মুকুন্দরামের 
রচনায় এদের দৈনার কথা নেই। কিন্তু এদের জীবনযাত্র যে উচ্চবিত্ত বা পেশাগত 
মধ্যবিস্তর মতো নয় সেটা পরিষ্কার । 

একদিকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ছে, অন্যদিকে রাষ্ট্র নানাধরণের 
বিশাল দূর্গ, সমাধি ইত্যাদি করছে যেখানে প্রচুর মজুর লাগে। ফলে আর্থিক ব্যবস্থায় 
একটা জোয়ার এসেছিল বলা যায়। কিন্তু এই জোয়ার কেবল একটা সরু খাত দিয়ে 
বয়ে চলেছিল। কৃষিতে যেমন নতুন দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে, মুঘল কারিগরদের হাতে 
সে-রকম কিছু ঘটে নি, বৈদেশিক বাণিজোর কিছু পরিবর্তন হলেও সেরকম কোলো 
পরিবর্তন হয় নি যার জন্য কারিগরদের পদ্ধতি বদলাতে হবে। নতুন চাহিদা মেটানোর 
জন্য পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তনের দরকার ছিল না, বণিকরাও দাদনীপ্রথার মাধ্যমে 
কাজ শুরু করলেও পরিবারতিত্তিক কারিগরকে নতুন কিছু করতে বলে নি, তাঁতের 
মাপ শুধু বদলাতে হয়েছে মাত্র। বণিকরা সেভাবে উৎপাদনের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ 
করতে চেষ্টা করে নি যার ফলে পুরোনো প্রথাই চলতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষে দিন-মজুরি প্রথাই প্রধান হয়ে দীড়ায় যেখান থেকে উপনিবেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামো তৈরি হয়েছে। 
প্রতিদ্বস্থিতার বিশেষ সম্মুখীন হয় নি। তাদের সহজ ও দীন জীবনযাত্রা॥ কম মজুরি 
ইত্যাদি মুঘল ভারতে মালের দাম কম রেখেছিল। ফলে বহু দূর থেকে জাহাজে 
মাল আনার খরচ সত্বেও ভারতীয় মালের দাম অত্যন্ত কম ছিল, এই অবস্থায় বিদেশী 
বাণিজোর চাহিদা বাড়লেও পুরোনো পদ্ধতি টিকিয়ে রাখার ঝোঁক ছিল বণিক ও 
কারিগরদের। সুতরাং মুঘল ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিল্পবিপ্নব আসার 
সম্তাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল বলা যায়। 

ইওরোপ ও আমেরিকায় প্রাক-শিল্পবিপ্লবের আগে সীমাবদ্ধতা ছিল তার যাতায়াত 
ব্বস্থায়। এশিয়ার বাজার বাড়লেও জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ছিল না ভোগ্যপণা 
কেনার। ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারের ছবিও এক, যদিও নতুন শহর বিন্যাসের 
ফলে চাহিদা বাড়ছে। শাসকশ্রেণী তার দুর্বার শক্তি নিয়ে এমনভাবে শাসনব্যবস্থা 
কায়েম করেছে যেখানে ভোগাপণ্য কেনার ক্ষমতা সাধারণের নেই। মধ্যবিত্তের সংখ্যা 
ইওরোপের তুলনায় মুঘল ভারতে খুবই কম। অভিজাতদের জীবনযাত্রার চাহিদা 
বিলাসদ্রব্ের জন্য, ফলে ক্রমশ বিশেষ বিশেষ কাজের অংশ বিশেষ ধরণের কারিগররা ; 
করেছে_ যার ফলে তারা জনসাধারণের জন্য উৎপাদন করতে পারত না। এর ফলে 


৪৮ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


উৎপাদন একটা মাত্রার পর আর বাড়তে পারছে না এবং কারিগররা ছোটো ছোটো 
জাতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন পদ্ধতি বদলানোরও কোনো তাড়া নেই এবং 
কারিগরের গরিব অবস্থার ফলে তারা পদ্ধতি বদলানোর কোনো চেষ্টাও করে নি। 
মুঘল অভিজাতরা বিলাতি খেলনা পছন্দ করতেন, বিশেষত ঘড়ি। কিন্তু চীনা 
করিগরদের মতো ভারতীয় কারিগররা ঘড়ি খুলে দেখার কোনো কৌতূহল প্রকাশ 
করে নি। ইওরোপের, মতো মুঘল ভারতে কারিগররা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে 
আসে নি। বণিকদের সঙ্গে কারিগরদের সে-রকম কোনো সংঘাতও হয় নি। কিছু 
পরিবর্তন মুঘল ভারতে কারিগরি প্রথার মধ্যে হয়েছিল কিন্তু সেগুলি এত বিশাল 
নয় যে তাতে পরম্পরা ভেঙে নতুন প্রথা আসবে। 

গ্রামীণ এবং শহুরে শিল্পের মধ্যেকার সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দাক্ষিণাত্যে জাতভিত্তিক গ্রামীণ শিল্প একই ধারায় চলছিল। গ্রামীণ কারিগর 
ও দাসদের সংখ্যা প্রধানত বারো বলে বলা হতো বারা বালুতাদার । এর মধ্যে 
ROM, FSH, মুচি, নাপিত, ধোপা, জ্যোতিষী, হিন্দু মন্দিরের পূজারী ইত্যাদিও 
রয়েছে। 

এই বারোজন ছাড়া আরো বারোজন গ্রামীণ কারিগর ও দাস ছিল, যাদের বলা 
হতো আলুতাদার | এদের দেখা পাওয়া যেত প্রধানত বড় বড় গ্রামে। আর এদের 
মধ্যে রয়েছে লিঙ্গায়ত পুরুত, ভিস্তিবাহক, দর্জি, মালী, সঙ্গীতজ্ঞ, রক্ষী, বারুই 
(যারা পান বেচে) স্বর্ণকার বা ভাট ইত্যাদি। 

পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের এই তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, তাত বোনা বা রং 
করা প্রধানত শহরের শিল্প। এমনকি তিলিকেও সব গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে না। 
গ্রামের লোকেরা সাধারণত কাছের বাজার থেকে তেল কিনত। এই বালুতাদার ও 
আলুতাদাররা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল যদিও একই গ্রামে কাজের সময় মজুরির 
কোনো তারতম্য ছিল না। প্রথম শ্রেণীর কতকগুলি স্থায়ী অধিকার ছিল যাকে ওয়াতন 
বলা হতো। এদের অধিকাংশই গ্রামে নিষ্কর জমি ভোগ করত যা গ্রামীণ পঞ্চায়েত 
থেকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই ইনাম (নিষ্কর) জমি ওয়াতনের মধ্যে পড়ে এবং 
এরাই এটা চাষ করত। বহুদিন ব্যবহার না করলে ওয়াতন বিক্রি করা যেত। 

কৃষকরা বালুতাদারদের কাজে নিযুক্ত করত জাজমানি প্রথার মধ্য দিয়ে। কিন্ত 
তারা গ্রামের কাজও করত। বছরে দুবার সমস্ত কৃষকদের কাছ থেকে তারা টাকা 
পেত। এ টাকা প্রতি ওয়াতন অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট করা থাকত। সাধারণত এঁ টাকা জিনিসপত্রে 
দেওয়া হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি গ্রামে ছুতোর, মুচি ও দড়ির কারিগর পেত 
দশ টাকা, FSA পাঁচ টাকা এবং স্বর্ণকার আড়াই টাকা প্রতি ওয়াতন অনুযায়ী। 
এছাড়া গ্রামের মন্দিরে যা জমা পড়ছে, তার একটা অংশ এরা পেত। 

এর থেকে এটা পরিষ্কার যে, কারিগররা বাজারের জন্য উৎপাদন করছে না, 
গ্রামীণ জীবনযাত্রা ঠিকমতো যাতে চলে তার জন্য করছে। কিন্তু তারা একই জাতের 
লোকদের কাছে বিক্রি করতে পারে বা শহরে চলে যেতে পারে। এছাড়াও অবসর 


অ-কৃষি উৎপাদন ও কারিগরি বাবস্থা ৪৯ 


সময়ে কাছাকাছি বাজারের জন্য তারা কাজ করতে পারে। এর ফলে বাজারের জন্য 
আইনত কাজ করতে পারলেও কার্যত তা করা সম্ভব ছিল না। 

নানবিধ কারণে দাক্ষিণাত্যের শহরগুলিতে বিভিন্ন রকম কারিগরি শিল্প গড়ে 
উঠেছিল। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল তাত ও রেশম বোনা। সারা সপ্তদশ 
শতাব্দী ধরেই আওরংবাদ বিখ্যাত ছিল সাদা তাতের ও রেশমের কাপড়ের জন্য। 
বুরহানপুর বিখ্যাত ছিল সাদা ও রঙিন কাপড়ের জন্য, যেগুলি আর্মেনীয় বণিকরা 
পারস্য, তুর্কি ও আরবদেশে রপ্তানি করত। ভারতের মধ্যে রঙিন কাপড় সব থেকে 
ভালো তৈরি হতো দাক্ষিণাত্যের শহরগুলিতে। এছাড়াও খুব ভালো ক্যালিকো কাপড় 
সস্তায় পাওয়া যেত। একটি বিশেষ ধরণের রং (বলা হত চে ) পূর্ব দাক্ষিণাত্য 
পাওয়া যেত এবং এটা রাজার একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এ-ছাড়া ওয়ারাঙ্গাল ও 
মসুলিপত্তনে কার্পেট তৈরি হতো। 

নিজামাবাদের কাছে ইন্দালয়িতে ছোরা, তরোয়াল, বর্শা ইত্যাদি তৈরি হতো। 
এগুলির জন্য লোহা আসত কাছের কালাঘাট পাহাড় থেকে। লোহা ও ইস্পাত 
শিল্প এ-রাজো খুবই উন্নত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসী বণিক মার্তা 
এখানকার লোহা থেকে ইস্পাত তৈরি হতে দেখেছেন এবং এ ইস্পাত থেকে 
দামাস্কাসের বিখ্যাত তরোয়াল তৈরি হতো» এ-কথা বলেছেন। এ সময়ই ওলন্দাজরা 
তাদের কুঠিতে লোহা থেকে অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করার জন্য কারখানা 
তৈরি করেছিল। পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি শহরে এ ধরণের কারিগরি কাজ হতো 
যার মধ্যে চাউল শহরের কাপড়ের কাজ উল্লেখযোগ্য। জুনারে সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষদিকে কাগজ তৈরি করা হতো। 

অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম দিক থেকে মারাঠারা পশ্চিম উপকূলে আধিপত্য বিস্তার 
করলে, পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে কারিগরি শিল্প আরো বাড়তে থাকে। কল্যাণে পিতলের 
কাজ, আওরংবাদে রেশম ও জরি করা কাগজের কাজ তৈরি হতে থাকে । পুণাতে 
সরকারি কারখানা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। 

গ্রামীণ কারিগরি ব্যবস্থার মতো শহরের শিল্পের কারিগরও জাত-এর ভিত্তিতে 
বিভক্ত ছিল। মাঝে মাঝে বা কোনো কোনো জায়গায় কিছু বদল হতো। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি দর্জিদের একটি জাত রং করার কাজ শুরু করে। এ-প্রসঙ্গে 
বলা যেতে পারে যে, পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য কোনো বদল হয় নি যার ফলে শিল্পের 
চাহিদার উত্থান-পতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। 

কিন্ত মধ্যযুগের আহমেদাবাদ বা গুজরাটের অন্যান্য জায়গার মতো কারিগরি 
শিল্পের নেতা বা প্রধান অন্য জায়গায় ছিল কি-না সন্দেহ। মুসলমানরা আসার 
আগে কয়েকটি এই ধরণের শিল্পসংস্থা (Trade Guild) ছিল যাদের নেতা বা প্রধান 
প্রতিটি সদস্যর থেকে সরকারি কর সংগ্রহ করত। মুসলমানরা আসার পর কি অবস্থা 
হয়েছিল সেটা খুব পরিষ্কার নয়। আহমেদাবাদের গিন্ডের কাজ ও নগরশেঠ সম্পর্কে 
কিছু তথ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকে পাওয়া যায় যদিও এ ধরণের সংস্থা 


৫০ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


বহু আগে থেকেই চলছিল। রাজনৈতিক পরিবর্তন ও অশান্তির ফলে যখন কারিগরি 
শিল্প বিপদে পড়েছে তখনকার অবস্থা সামলানোর জন্য নগরশেঠের প্রয়োজন হয়েছিল। 
কারিগর ও বণিকরা নিজেরা সভা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এটাও স্পষ্ট। এ সময় খাম্বাজ-এ 
হাতির দাতের কাজ করার শিক্পনেতার কথা পাওয়া যায় যিনি শহরের বড় আমলাদের 
সঙ্গে আলোচনা করছেন। বোম্বাইতে ইংরেজরা বিলাতের গিল্ডের নিয়মানুযায়ী আইন 
করে। কিন্তু পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে এ ধরণের গিল্ড বা সংস্থা ছিল না এটা স্পষ্ট । 

শ্রমিক এবং কারিগরদের মজুরির পরিবর্তন নির্ভর করত অনেকখানি খাদাদ্রব্যের 
মূল্যের ওপর এবং অনেকখানি কতজন মজুর বা কারিগর আছে তার ওপর ৷ মধ্যযুগের 
দাক্ষিণাত্যে আমরা খুব বেশি তথ্য পাই না। ১৬৭৫-৭৬ সালে ইংরেজরা বোম্বাইতে 
কুলিদের দৈনিক মজুরি তিন পয়সা থেকে বাড়িয়ে ছয় পয়সা নির্ারণ করেছিল 
কারণ খাবার জিনিসের দাম বেড়েছিল। পূর্ব দাক্ষিণাত্যের মজুরি পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের 
থেকে কিছুটা বেশি ছিল। সাধারণ দৈনিক মজুরি আড়াই আনা বলে ধরা যায়। 
কৌনো কোনো সময় চাহিদা বেড়ে গেলে ও কারিগর কম থাকলে মজুরি বেশি 
হয়ে যায়। খান্বাজ শহরে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজরা পাথরের ‘She? 
তৈরি করার কারিগর না পেয়ে মজুরি বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। মনে হয় এ-ধরণের 
অবস্থা আগেও ওখানে হয়েছিল। 

দাক্ষিণাত্যের কয়েকটা বড় বড় শিল্পের কথা জানা যায় যেগুলি সাধারণ শহরের 
শিল্প থেকে পৃথক বলে ধরা যেতে পারে। এগুলির মধ্যে জাহাজ তৈরি, হীরকের 
খনি এবং রাজকীয় কারখানা রয়েছে। 

মসুলিপত্তনের কাছে নরসপুরে সপ্তদশ শতাব্দীতে জাহাজ তৈরির কারখানা ছিল। 
ভালো কাঠ, লোহা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ওখানে পাওয়া যেত। এখানে 
হিন্দু, মুসলমান ও পত্ুগিজরা জাহাজ তৈরি করত। কোনো কোনো জাহাজ ছ-শ 
টনের মতো বড় হতো। শিবাজী এই ধরণের জাহাজ ও নৌকা তৈরিতে খুবই উৎসাহ 
দিয়েছিলেন। ওঁর বড় নৌকাগুলি মালাবার উপত্যকা থেকে আববের উপকূল এলাকার 


কুতুবশাহী ও আদিলশাহী রাজত্বে হীরার খনি ছিল। রাওলকোণ্ডা ও কুলুরে এগুলি 
পাওয়া যেত। রাজার কাছ থেকে বণিকরা নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে এই জমি ইজারা 
নিত। তাভারনিয়ার প্রায় তিরিশ হাজার শ্রমিকের কথা বলেছেন, যেটা খুব বেশি 
বলে মনে হয়। দশ ক্যারেটের বেশি বড় কোনো হীরা পাওয়া গেলে সেটা রাজার 
বলে ধরা হতো। কুলুর থেকেই বিখ্যাত.কোহিনূর হীরা পাওয়া যায় যেটি এখন 
কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এই শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল দুই পয়সা । সাধারণত 
এদেরকে অদক্ষ শ্রমিক বলে ধরা হতো। 

দাক্ষিণাত্যে ও মুঘল ভারতের অন্যান্য জায়গায় ছিল বড় বড় কারখানা । HET 
এগুলো বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে বসাতেন। এগুলি অস্ত্রশস্ত্র, সম্রাট ও তার 
পরিবারের জামাকাপড়, জুতো, গহনা ইত্যাদি তৈরি করত। সম্রাট ও তার ওমরাহদের 


অ-কৃষি উৎপাদন ও কারিগরি ব্যবস্থা ৫১ 


জন্য এসব কারখানা থেকে প্রাসাদ ও বসতবাড়িও তৈরি হয়েছে। কিন্তু এগুলির 
কাজকর্ম থেকে সাধারণ শিল্পের উন্নতি কিছু বোঝা যায় না। শুধু কি পরিমাণ দক্ষতা - 
বা সংহতি ছিল সেটা বোঝা যায়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা সরকারের অনেকগুলি কারখানাতে বেগার শ্রমিক খাটানো 
হতো। বছরে সাধারণত আট দিন থেকে পনের দিন বিভিন্ন সরকারি বাড়ি তৈরি 
করার জন্য এই শ্রমিক ব্যবহার করা হতো। অন্যান্য কারিগরদের বছরে পনের 
দিন থেকে দুই মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো কখনো এদের কিছু পরিমাণ 
টাকা বা শস্য দেওয়া হতো। ইংরেজরা পরবর্তীকালে স্বভাবতই এসব কারখানা বন্ধ 
করে দেয়। 


৫ 


আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য 


মুঘল ভারতের জনসাধারণের বিরাট অংশ গ্রামে বাস করত এবং সাধারণত গ্রামীণ 
উৎপাদনের ভিত্তিতে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাত। কিন্তু আমরা দেখতে 
পাই যে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অর্থনৈতিক জগতে একটা বিরাট জায়গা জুড়ে আছে। 
অর্থাৎ কোনো কোনো জায়গায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন হচ্ছে তো কোনো কোনো জায়গায় 
ঘাটতি উৎপাদন হচ্ছে। 

গ্রামীণ বাজার এই আভ্যন্তরীণ বাণিজোর প্রধান জায়গা। বর্তমান কালের 
এতিহাসিক ভ্যান লিউর এশিয়ার বাজার ও ছোটো ছোটো বণিক ও ভ্রাম্যমান ব্যাপারীর 
কথা বলেছেন। সাম্প্রতিক কালে নিল স্টিনসগার্ড এ একই ধরণের কথা বলছেন। 
কিন্ত এদের বর্ণনা অত্যন্ত সরল এই অর্থে যে, গ্রামীণ বাজারের একটা অন্তর্নিহিত 
জটিলতা আছে। ছোটো ভ্রাম্যমান ব্যাপারী ছাড়াও বড় বণিকও এঁ বাজারে ছিল 
যাদের যোগাযোগ বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ছিল বলে ধরা যায়। 

মুঘল ভারতের বাজারকে করেকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই বাজারগুলির বিভিন্ন 
স্তরভেদ আছে এবং প্রত্যেকটির মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে এটা মনে করা কষ্টকর। 

গ্রামীণ বাজার প্রধানত গ্রামের কাছাকাছি সপ্তাহে কয়েক দিন বসত যেগুলোকে 
হাট বলা যায়। ইবন বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলার নদীপথে নৌকা করে যাওয়ার 
"সময় বলেছিলেন যে, তিনি বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। গৌড়ের ভগ্রদশা শুরু 
হবার পর ষষ্ঠদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশী পর্যটকরা ভাগীরহীর তীরে এরকম 
বহু হাটে সস্তায় জিনিস কিনেছেন যদিও সপ্তগ্রামের বাজার তখনওদীপ্তমান। সমকালীন 
কবি মুকুন্দরাম লিখেছেন যে, কিভাবে কারিগররা জিনিস তৈরি করে হাটে নিয়ে 
বিক্রি করত। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী পর্যটক তাভারনিয়ার বলেছেন যে, ছোটো 
প্রামেও খাবার দাবার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ১৬৬০-এর দশকে ফরাসী বণিক 
মার্তা যখন সুরাট থেকে মসুলিপত্তনে আসেন, পথে তার খাবার পেতে কোনো 
অসুবিধা হয় নি। 

হাটের ওপরের স্তরে ছিল মন্ডি বা বড় বাজার। ব্যাপারী বাণারসী দাস বলেছেন 
যে, জৌনপুরের বাহান্নটি পরগণার প্রত্যেকটিতে বাজার ও মণ্ডি ছিল। 

শহরের ও গ্রামের বাজারের সম্পর্ক আরো জটিল। অধিকাংশ শহরে একাধিক 
বাজার ছিল যার মধ্যে একটাকে প্রধান বাজার বলে ধরা হতো। সুরাট শহরে WS 
বিভাগের বাড়ি ও টাঁকশালের মধ্যে একটা কাপড়ের বাজার ছিল। এর পরে চওড়া 
পথের ধারে দু-পাশে দোকান ছিল ছোটখাটো জিনিস বিক্রির জন্য। তারপরে ছিল 
খাবারের বাজার । সুরাটের বড় বাজার ছিল শহরের দরওয়াজার বাইরে এবং ময়দানে 


আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য 
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যাওয়ার মুখে ছিল ঘোড়া ও গবাদি পশুর বাজার। হুগলী ও বাজারের 
a র সপ্তগ্রামের বাজারের 
lg 3 ৬ পদ ১৩ 
র রছেন, তার 
৬7৮৮5 বে . 
লোক তাত বা রেশমের TG RAB ক্রছে যে সেখান ME যাতায়াত করা 
অসম্ভব। গোয়াতে প্রতিদিন সকালে দাসরা তাদের একেক কি দি ভি 
করতে আসত। সুরাট বা আগ্রার বাজার সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকেরা ইজ (সম) 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কেউ পার্থিব স্বর্গ বলে বলেছেন- পৃথিবীর সব কিছু 


স্থানীয় বাণিজ্যের একটা বড় অংগ হচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে: 
বয়ংসম্পূণতা অবশ্যই সম্পূর্ণ ছিল না এবং এটা মনে করা অস্ত 
গ্রামের মধ্যে বিনিময় প্রথা চালু ছিল। এর পক্ষে অবশ্য ATT” 

ধাতুর জিনিসপত্র” 


ফলে কৃষক বা কারিগরদের চেষ্টা ছিল উৎপন্ন পণ্য রর 
উঠানামার সঙ্গে উৎপাদনেরও গতি পাওয়া যায়। প্রা বড় শহরেই 
যার অধিকাংশই শহরের বাইরের থেকে এনেছে 


আছে। অষ্টাদশ শতাকীর প্রথসদিক পর্যন্ত খান্বাজের চার 
Se, o- < র মধ্যেও $ $ 
| গুজরাটে ১৬৩০-এর দশকের দুর্ভিক্ষের রর ৃ 


যানপুরের বাজারে সবরকম খাবার পাওয়া যাচ্ছিল! 
প্রচুর খাবার ছিল। 


ও মাহমুদাবাদ সুতো তৈরির জন্য বিখ্যাত 
চালান যেত। গুজরাটের কয়েকটা MS বিখ্যাত 
জন্য যার মধ্যে জান্শর বড় হয়ে ওঠে অষ্টাদশ TMCS 
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কাঠের গোলা ছিল। কাশিমবাজারের কাছে শেরপুরে দড়ি পাওয়া যেত। 
এর ফলে কয়েকটি শহর বিখ্যাত হয়ে ওঠে কয়েকটি জিনিসের জন্য। এগুলি 
আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পসরা হিসাবে বিক্রি হতো। বেলগীও ও গোয়া 


কম হওয়ার কারণ ছিল মুদ্রার অভাব। এ যুক্তি মানা যা বাংলার শতাব্দী 
একেই বাংলারজিনিসের দাম কম সে-কথা বিদেশী পর্যটকরা বলেছে ce 
বণিজ এত HS সেখানে এই কম দাম থেকে নিঃসঙ্কোচে বলা হেন যেখানে 
ছিল স্থানীয় চাহিদার থেকে বেশি। এই উৎপাদনের কথাও বিভিন্ন পর্যটক 


| 
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বলে গেছেন। বাংলার চাল গঙ্গাপথে পাটনা দিয়ে আগ্রা, দক্ষিণে করমণুল উপকূলে 
ও উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে কেরলে পৌঁছত। বিহার ও মালব থেকে গম যেত দিল্লি 
ও আগ্রায়। মোরাদাবাদ ও সিরহিন্দ থেকে মিহি চাল যেত লাহোরে। খাদ্যদ্রব্য বাণিজ্যের 
উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হলো উদৃত্ত অংশের রপ্তানি। বাংলা ও উড়িষ্যার চাল করমণুলে 
যেত কারণ এটা দামে ABT | হয়ত মুসলিমপত্তন হয়ে এই চাল যেত দক্ষিণ করমণ্ডলেঃ 
যেখানে ঘাটতি ছিল। পাটনায়ও বাংলার যে চাল যেত সেটা বোধ হয় বিশেষ ধরণের | 
খাদ্যদ্রব্য প্রধানত যেত গুজরাটে যেখানে খাদ্যের ঘাটতি ছিল। মালব ও রাজপুতানা 
থেকে গম ও অন্যান্য সস্তা দামের শস্য যেত গুজরাটে। দাক্ষিণাত্য থেকে সমুদ্র 
পথে আসত চাল। খাদাদ্রব্যের বাণিজ্যের মধ্যে ছিল মাখন ও তেল। বাংলার মাখন 
এত সস্তা ছিল যে, জলপথে এটা বহু জায়গায় যেত। থাট্রা বন্দর দিয়ে মাখন 
রপ্তানি হতো। উড়িষ্যার থেকে তেল রপ্তানি হতো যার ফলে ইংরাজদের দলিলে 
এঁ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম হয়ে যায় জিঞ্জেলী। দিল্লির বাজারের সব থেকে ভালো 
আম আসত বাংলা, CMAPS ও গোয়া থেকে। চাল ছাড়া বাংলার প্রধান রপ্তানি 
ছিল চিনি যা বহু শতাব্দী ধরে জলপথে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেত। মুলতানে 
চিনি খুব ভালো হতো এবং জলপথে যেত AGT ও লাহোরে | আগ্রা থেকে জলপথে 
বাংলায় প্রতিবছর আসত রাজপুতানার লবণ যদিও মুকুন্দরামের লেখা থেকে মনে 
হয় যে, কিছু লবণ স্থানীয়ভাবে তৈরি হতো । বৈষ্ণব কবিদের লেখায় বাংলার বাইরে 
থেকে কি কি জিনিস আসত তার একটা তালিকা পাওয়া যায়। পাহাড় থেকে কাটা 
নুন লাহোর দিয়ে বাইরে যেত। 

কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের বাণিজ্য ছিল সেটা এখন বলা শক্ত। মানরিক বলছেন 
যে, বাংলার বিভিন্ন বন্দরে প্রতি বছর এক-শ নৌকা মাল বোঝাই হতো। বাংলার 
সমকালীন মঙ্গল কবিদের রচনার প্রধান আখ্যান ছিল উপকূল এলাকার বাণিজ্য। 
এগুলিকে শুধু কবিকল্পনা বলা ঠিক হবে না। ভারতের অভ্যন্তরে স্থলপথে বাগ্জারা 
রারো থেকে ষোল হাজার বলদে করে সারা বছর মাল বিক্রি করে বেড়াত এক 
জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এরকম একটা দলে প্রায় আড়াই হাজার টন মাল 
ছিল বলে জানা যায়। সৈন্যদের সঙ্গে এরাও খাবার দাবার নিয়ে ভ্রামামান বাজার 
তৈরি করে চলত। পর্যটক পিটার মুণ্ডি বুরহানপুরের কাছে এ-রকম একটা দলকে 
দেখেছিলেন। মার্তাও এই ধরণের একটি বড় দলকে লবণ নিয়ে যেতে দেখেছিলেন। 

ইওরোগীয় কোম্পানির দলিল থেকে দেখা যায় যে, তারা যে-পরিমাণ কাপড় 
সংগ্রহ করত সেটা মোট বাণিজোর অল্প একটি অংশ। বড় অংশটি নিত ভারতীয় 
ও এশীয় বণিকরা, যারা এগুলি ভারতের বিভিন্ন অংশে পাঠাত, এবং স্থলপথে 
মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় পাঠাত। এর থেকে বোঝা যায়, বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য 
এই কাপড় সংগ্রহ হতো না, বড় অংশ স্থায়ীভাবে বিক্রি হতো। দেশের কোনো 
না কোনো অংশে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাপড় তৈরি হতো। দামও ছিল বিভিন্ন রকমের 
এবং বলা বাহুল্য বাজারও ছিল আলাদা | লাহোরে সব থেকে মোটা ও সস্তা কাপড় 
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উৎপাদন হতো। বাফতা ছিল দু-টাকা থেকে চল্লিশ টাকা প্রতি খণ্ড। ফরাসি পর্যটক 
তাভারনিয়ার বলেছেন যে, সিরোগ্রের চিজ পারস্য ও তুর্কির সব লোকই ব্যবহার 
করত। সমকালীন পর্যটক বার্নিয়ার বলেছেন যে, বাংলার তাত ও রেশমের গুদাম 
ছিল শুধু মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য নয়, আশপাশের রাজ্যগুলোর GMS বাংলা থেকে 
পাঠান ব্যাপারী পাগড়ির কাপড় কিনত, বছরে আড়াই লাখ টাকার মতো। বাংলাতে 
আসত বুরহানপুরের খুব কাপড়। মুলতানের সঙ্গে সিন্ধু নদীর সংযোগকারী খাল 
মজে যাওয়ার ফলে বাণিজ্য স্থলপথে চলতে থাকে। কিন্তু স্থলপথে সুরাট পর্যন্ত মাল 
নেওয়া ব্যয়সাপেক্ষ বলে ব্যবসা খুব কমে যায়। এর ফলে মুলতানের কারিগরি 
শিল্প মার খায়। 

আগেই বলা হয়েছে যে, কীচামালের বাণিজ্যও বেশ বড় ছিল। গুজরাটের রেশম 
শিল্প বাংলার কাচা রেশমের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বাংলার কাচা রেশম আগ্রাতেও 
যেত যেখান থেকে এগুলি পাঠানো হতো পারস্য ও তুর্কিতে। বছরে এর পরিমাণ 
প্রায় তিরিশ হাজার বাণ্ডিল হতো বলে ধরা হয়। উত্তর ভারতের ব্যাপারীরা এই 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। এমন কি ওলন্দাজরাও কাশিমবাজার থেকে যথেচ্ছ পরিমাণ 
রেশম পায় নি এই প্রতিদ্বন্দিতার কারণে । ওলন্দাজরা বাংলার নীলও মসুলিপত্তনে 
পাঠাত বিদেশে রপ্তানির জন্য এবং এর মূল্য প্রায় একলাখ টাকার মতো হবে। 
কিছু খনিজ দ্রব্য কয়েকটি জায়গায় পাওয়া যেত এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় 
রপ্তানি হতো। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া শক্ত। মুঘল ভারত লোহা উৎপাদনে 
স্বনির্ভর ছিল এবং গোয়ালিয়রের লোহা থেকে তৈরি জিনিসপত্র মুঘল ভারতের 
শহরের চাহিদা মেটাত। পাটনা এবং আগ্রায় সোরা তৈরি 'হতো। পাটনা থেকে 
জলপথে এটি আসত বাংলায় যেটা ছিল রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র। সতের শতকের 
শেষে ফরাসিরা বছরে প্রায় পাচহাজার মণ সোরা রপ্তানি করছিল। 

মশলার ও অন্যান্য ফলের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ছিল বেশ বড় রকমের | নারকেল 
বা এ ধরণের ফল মালাবারী জাহাজে বা করমণ্ডলের চেষ্টি বণিকরা পূর্ব-উপকূল 
এবং গুজরাটে নিয়ে যেত। বছরের একদিন গুজরাটে নারকেলের উৎসব হতো। 
মালাবার থেকে গুজরাটে যেত তাত, আফিম ও মশলা । ওলন্দাজরা একচেটিয়া 
বাণিজ্য শুরু করলে এই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। সপ্তদশ শতক থেকে বুরহানপুরে 
প্রচুর তামাকের উৎপাদন হতে থাকে। বাংলাতে এই তামাক ও বিহারের আফিম 
আসতে থাকে। কাশ্মীরের বিখ্যাত শাল ও কাঠের কাজ ভারতের সব জায়গায় নিয়ে 
যাওয়া AT বাংলায় ভাগীরথীর তীরে গড়ে ওঠা, ছোটো ছোটো শহরেও দক্ষিণদেশের 
জিনিসপত্র ও কাশ্মীরের দ্রব্য বিক্রি হতে থাকে বলে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে 
পাওয়া AT | বাংলায় তুতিকোরিণ থেকে শাখ আসে যেগুলোয় কারুকাজ করে ভারতের 
বিভিন্ন অংশে পাঠানো হতো। বাংলার লাক্ষা গুজরাটের লাক্ষার কাজের প্রধান 
অঙ্গ ছিল। পালকি, খাটের পায়া, বাক্স ইত্যাদি কাঠের জিনিসে এই লাক্ষার প্রয়োজন 
হতো। এছাড়াও বাণিজ্যের অন্যান্য দ্রব্যর মধ্যে ছিল বিহারের সুগন্ধি মৃৎপাত্র, 
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গোয়ালিয়রের জাসমিন তেল, সাহাজাদপুরের কাগজ অথবা বাড়ি তৈরির জন্য 
রাজস্থানের গোলাপী মার্বেল পাথর। দাস ব্যবসায় খুব বিস্তৃত ছিল। বাংলায় আরাকানী 
খোজারা আধিকাংশই বাংলার ক্রীতদাস বলে পর্যটক পেলসার্ট বলেছেন। 

জিনিসপত্রের মূলামান সম্পর্কে বিতর্ক আছে এবং এখনও চলছে। এঁতিহাসিক 
মোরল্যাণ্ড বলেছেন যে, ১৬৬০ সাল পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম একভাবে ছিল। 
শুধু পরিবর্তন হয়েছিল রুপা ও তামার সম্পর্কের; কারণ রুপো অধিক পরিমাণে 
ভারতে আসায় রূপোর দাম পড়তে থাকে ও তামার দাম বাড়তে থাকে। এর ফলে 
জিনিসপত্রের দামও বাড়তে থাকে কারণ জিনিসপত্রের দাম রুপার ওপর নির্ভরশীল 
ছিল। একচেটিয়া বাণিজ্য করার ফলে কয়েকটি দ্রব্যের দাম বাড়ে যার মধ্যে লবঙ্গ 
অন্যতম। 

মোরল্যাণ্ডের এই মত এখন আর গ্রহণ করা যায় না। হিন্দুস্থান, গুজরাট ও 
পাঞ্জাবে খাদ্যদ্রব্যের দাম যে বেড়েছিল সে-বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ আছে। অন্যদিকে 
মোরল্যাণ্ডের আর একটি মত হলো এই যে, অত্যধিক রুূপো বাংলায় আসার ফলে 
বাংলার জিনিসপত্র দাম বেড়ে উত্তর ভারতের কাছাকাছি চলে যায়__ যা মানা যায় 
না। যেহেতু বাংলার খাদ্যের রপ্তানি চলতেই থাকে, অতএব বলা যেতে পারে_ 
বাংলার খাদাদ্রব্যের দাম অন্যান্য জায়গার থেকে কম ছিল। বাংলার সুতো ও কাচা 
রেশমের দাম আঠার শতকের প্রথম পর্যন্ত বাড়ে নি। যদিও সোরার দাম শতকরা 
পঞ্চাশ ভাগের ওপর বেড়ে যায়। সতের শতকের শেষ দশকে চন্দননগর থেকে 
ফরাসি বণিকরা লিখছে যে, বাংলার কাপড়ের দাম কমে গেছে, যদিও দাম সাধারণত 
সেই বছরের উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে সোরার দাম বেড়েছিল যদিও 
ফরাসিরা এর জন্য নবাব বা তার অত্যাচারের দোষ দিয়েছে। সুতরাং প্রচুর পরিমাণে 
সোনা, FCM আনলেই বা চাহিদা বাড়লেই যে দাম বাড়বে এরকম কোনো কথা 
নেই। বাণিজ্যের আয় নির্ভর করছে মাল জোগাড় করার খরচ ও তার বাজারের 
দামের ফারাকের মধ্যে_ অতএব বলা যায় যে, রুপো বাংলায় বেশি এলেও মুদ্রাস্ফীতি 
হয় নি বা মাল জোগাড় করার খরচও বেশি বাড়ে নি। এই বাণিজ্যের আয়ের মধ্যেই 
আছে মাল নিয়ে যাবার খরচ। অবশ্য এটা ভাববার বিষয় যে, ইওরোগীয় কোম্পানির 
যে-সব উৎপাদন পদ্ধতির ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না তার দাম বেড়ে চলেছিল। যে-সবের 
উৎপাদন পদ্ধতির ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আছে, তার দাম বাড়ে নি। 

দাম বাড়া সম্পর্কে যা মত দেওয়া হয়েছিল, সেটিও সর্বজনগ্রাহ্য হয় নি। যেটা 
বলা হয় যে, ইওরোপ থেকে সোনা, FCM ও তামা আসার ফলে, এর কিছু সময় 
পরে মুদ্রাম্ীতি ঘটেছিল। এটিও সকলে গ্রহণ করেন নি। এছাড়া মুঘল ভারতে 
দাম বাড়ার কারণ হয়ত আরো গভীরে-_ শুধু টাকার আমদানির ওপর তা নির্ভরশীল 
ছিল না মুঘল শাসনপদ্ধতি ও তার রাজন্বব্যবস্থার ফলে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য অনেক 
বেড়ে যায়। কারিগরি শিল্পেরও দ্রুত উন্নতি হতে থাকে । নগর বিন্যাস ও জনসংখ্যা 


৫৮ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


বৃদ্ধির ফলেও বাণিজ্য বাড়তে থাকে । কেউ কেউ মনে করেন যে, ইওরোপের সঙ্গে 
বাণিজ্য না থাকলেও অন্যভাবে বাণিজ্য বাড়ত। 

জলপথে মাল চলাচলের খরচ কম থাকার ফলে খাদ্যদ্রব্য, লবণ এবং সোরা 
জলপথেই চালান AS | প্রধানত উপকূল ধরে এবং আভ্যন্তরীণ নদীপথ ধরেই চলত। 
গঙ্গা ছিল প্রধান জলপথ | বেনারস, পাটনা হয়ে এলাহাবাদ থেকে রাজমহল অবধি 
যেত। রাজমহল থেকে শাখা প্রশাখা ধরে মালদা, হুগলি ও ঢাকায় মাল যেত। 
পশ্চিমে যমুনা নদী এলাহাবাদকে আগ্রার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিল। বেনারসের 
পশ্চিমে গঙ্গায় চলাচল করা যেত কেবল বর্ষার সময় ও তার পর। শীতকালে গঙ্গা 
দিয়ে পাটনা ও বাংলার মধ্যে নৌকা চলাচল করত। উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদী ধরে 
সমুদ্রে যেত মাল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে মুলতান ও সিন্ধুর 
সংযোগকারী খাল মজে যাওয়ায় এই পথ পরিত্যক্ত হয়। মুলতান থেকে সুরাটে 
মাল পাঠানো হতো স্থলপথে। 

আগ্রা থেকে পাটনার স্থলপথ ছিল অনেকখানিই গঙ্গার তীর বরাবর। আরেকটি 
পথ বাংলার সঙ্গে বালাসোর গিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমে আগ্রা থেকে মধ্য-এশিয়ার 
একটি পথ গিয়েছিল দিল্লি, লাহোর ও কাবুল হয়ে। বাংলা থেকে পাটনার স্থলপথ 
ছিল মেদিনীপুর, কাশিমবাজার, রাজমহল ও মুঙ্গের হয়ে । 

গুজরাট ও উত্তর ভারতের মধ্যে যাতায়াতের দুটি পথ ছিল। প্রথমটি সুরাট 
ও আগ্রার মধ্যে। এটি যেত আজমীর, মেরতা, যোধপুর, জালোর, আহমদাবাদ, 
খাস্বাজ ও বারোচ হয়ে। দ্বিতীয়টি যেত মালব ও খান্দেশ হয়ে। এটি গোয়ালিয়র, 
সিরোঞ্জ, উজ্জয়িনী, মান্ডু ও বুরহানপুর হয়ে যেত। টমাস রো এই পথ ধরে এসেছিলেন 
যদিও মান্ডুর পরে আরো পশ্চিমে চলে যান রাজস্থানের দিকে। সে-সময় প্রায় সব. 
পথেরই এক বা একাধিক বিকল্প পথ ছিল। এমনকি দুই উপকূলের মধ্যেও ছিল 
বিকল্প পথ। সুরাট থেকে মসুলিপত্ডনে যেতে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ফরাসি 
বণিক মার্তা এই বিকল্প পথ ধরেছিলেন। ১৬৬৬ সালে মসুলিপত্তন থেকে ফেরার 
পথে ফরাসি পর্যটক থেভনো আরো দক্ষিণের পথ ধরেছিলেন। তাভারনিয়ারও এরকম 
বিকল্প পথ ধরে যান। 

এই ধরণের পথ থেকে এই অনুমান করা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের 
বাজারের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল। উপকূল দিয়ে আরো দক্ষিণে 
যাতায়াতেরও পথ ছিল যদিও গাড়ি চলাচলের মতো কোনো পথ দক্ষিণে ছিল না। 
এর ফলে উৎপাদন সচরাচর নিয়ে যাওয়া হতো শুধু উপকূলবর্তী এলাকায়। বড় 
ও প্রধান পথের সঙ্গে ছোটো ছোটো পথের যোগ ছিল যেগুলি দেশের অভ্যন্তরে 
মাল পাঠাত। গ্রাম ও কসবার সম্পর্কের মধ্যে এই ধরণের পথের সন্ধান মেলে। 
কিন্তু এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, এসবই ছিল জাতীয় বাজার গড়ে উঠার 
লক্ষণ_ যদিও বন্দর, উৎপাদন কেন্দ্র ও শহরগুলির মধ্যে যোগসূত্র নিদর্শন বর্তমান। 

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান যুগের তুলনায় মুঘল যুগের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 


আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ৫৯ 


পরিধি অনেক কম ছিল এবং বাজারও অনেক ছোটো ছিল। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভিন্ন ধরণের ওজন, মুদ্রা, করের হার বিভিন্ন রকম থাকায় ব্যবসায়ীদের অসুবিধায় 
পড়তে হতো। তাছাড়া যাতায়াতের পথে ছিল নানারকম চুঙ্গি কর যেগুলি কেন্দ্রীয় 
শাসন তুলে দেবার চেষ্টা করেও সাফল্যলাভ করে নি। এর জন্য ভ্যান লিউর মন্তব্য 
করেছেন যে, বিভিন্ন বাজার ও খুচরো বাণিজ্য মুঘল ভারতের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা 
যায়। 

মুঘল যুগের বাজার সম্বন্ধে দুটি কথা বলা যায়। এসব বাজারে পণ্য আসত 
সাধারণত স্থানীয়ভাবে বিক্রির জন্য অথবা আরো দূরের বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য । . 
সময় সময় এই দুটি কারণ সহাবস্থান করেছে এবং একই ধরণের লোক এই দু-ধরণের 
কাজ করেছে। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় কিছু ব্যবসায়ী আলাদাভাবে কাজ করত। 
এছাড়া, আগেই আমরা দেখেছি যে, মুঘল ভারতের বাজারের বিভিন্ন স্তরভেদ আছে_ 
ছোটো হাট থেকে সুরাটের মতো শহরের বড় বাজার পর্যস্ত। এর থেকে মুঘল 
ভারতের বাজারকে -চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: এক, দুরপাল্লার ও আভ্যন্তরীণ 
বাণিজোর বাজার, জলপথে বা স্থলপথে ; দুই, মন্ডি ও পাইকারি বাজার, যেখানে 
কিছুদূর থেকে মাল আসত প্রধানত স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য; তিন, বিশেষ 
সময়ের মেলা, যেখানে স্থানীয়ভাবে বিক্রি বেশি হতো ; চার, গ্রামীণ বাজার, যেগুলি 
স্থানীয় উৎপাদনের উদ্বৃত্ত বিনিময় করত! সমকালীন সাহিত্যে প্রথম তিনটি ধরণের 
বাজারের মধ্যে যোগাযোগ দেখা যায়। চতুর্থটির কথা কিছু পাওয়া গেলেও বিশেষ 
বিশেষ সময়ের মেলা থেকে পৃথক কি-না এ-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 

প্রথমটিকে অবশ্য নানাভাবে ভাগ করা যায়। বন্দর শহর প্রধানত বৈদেশিক 
বাণিজ্যের মাল রাখত। আভ্যন্তরীণ বড় বাজার তার পশ্চাদভূমি থেকে মাল আনত 
ও ওখানে মাল পাঠাত যার ফলে উৎপাদনের ও দামের উঠা নামার রকমফের দেখতে 
পাওয়া যায়। ছোটো ছোটো শহরের বাজার বিশেষ কয়েকটি জায়গা থেকে মাল 
আনত এবং দূরপাল্লার বাণিজ্যের জন্য মাল পাঠাত। কতকগুলি শহরের বাজার 
যাতায়াতের পথের মোড়ে থাকার ফলে বিস্তার লাভ করেছিল। এর মধ্যে আমরা 
আগ্রা, লাহোর বুরহানপুর ইত্যাদি শহরকে ধরতে পারি। এছাড়া শাসনযস্ত্রের কেন্দ্রস্থল 
হওয়ার ফলে এ-শহরগুলিও বেড়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই.সব বাজার 
সম্পূর্ণভবে স্বতন্ত্র নয় এবং অধিকাংশ জায়গায় অন্য ধরণের বাজারও এদের মধ্যে 
লুকিয়ে আছে, তা যতই গৌণ হোক না কেন। এছড়াও বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথম থেকেই কোনো কোনো বাজার শহরের চেহারা নেয় এবং তার কাজেরও 
পরিবর্তন হয়ে যায়_ যা আবার সামগ্রিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। খাম্বাজ শহরের 
অবনতির সঙ্গেই সুরাট শহর গড়ে ওঠে। বোম্বাই ইংরাজদের হাতে এলে খাম্বাজের 
নিজস্ব বৈদেশিক বাণিজ্য অনেক কমে যায় এবং এখান থেকে প্রধানত মাল পাঠানো 
হয় সুরাট ও বোম্বাইতে, যেখান থেকে বিদেশে রপ্তানি হতে থাকে । কিন্তু খাম্বাজের 
পশ্চাদ্ভুমির সম্পর্কে ক্যান্বের সম্পর্ক ঠিক থাকে যতদিন না মারাঠারা গুজরাট দখল 


৬০ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


করছে। গৌড়ের পতনের পর সপ্তগ্রাম বন্দরের অবস্থার অবনতি হয় এবং হুগলি 
সেই জায়গা নেয়। কিন্তু সপ্তগ্রামের বাজার চলতে থাকে প্রায় ১৬৩২ সাল পর্যন্ত। 
এ-সময় মুঘল শাসন বিভাগ সপ্তগ্রাম থেকে হুগলিতে সরিয়ে নিয়ে গেলে সপ্তগ্রামের 
বাজার পড়ে যায়। সুতরাং অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক 
কারণও রয়েছে বাজার উঠা বা পড়ার AT | 

বণিকদের কাজ এবং তাদের অর্থাবস্থা দেখলে বলা যায় যে, বিভিন্ন ধরণের 
বণিক ছিল। বড় বড় বাজারের মধ্যে খুব ধনী বণিকের কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি 
বন্দর শহর্রে মধ্যে এমন ধনী বণিক ছিল যাদের সঙ্গে ইওরোপের বণিক-রাজাদের 
তুলনা করা চলে। সুরাটের বণিক ভীরজি বোরাকে তখনকার কালের সব থেকে 
ধনী ব্যক্তি বলা হতো। এছাড়াও আরো অনেকে ছিলেন- যেমন গুজরাটের আবদুল 
গফুর ও আহমেদ চেলাবি, গোলকুন্ডার মীর জুমলা, কাশি ভিরেনা ইত্যাদি। এরা 
শুধু বিদেশী বাণিজ্যেই লিপ্ত ছিল তা নয় আভ্যন্তরীণ আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজোও 
এদের দখল ছিল। ভীরজি বোরা ও কাশি ভিরেনা-রা কয়েকটি পণ্যর একচেটিয়া 
বাণিজ্য করতেন। এরা একাই ইওরোগীয় কোম্পানির জাহাজের সব মাল কিনে 
নিতে পারতেন। এদের অর্থাগম হয়েছিল মূলত বাণিজ্য থেকে, এবং এদের কারো 
কারোর সঙ্গে মুঘল শাসকদের যোগাযোগ ছিল। যে-জন্যে ওমরাহদের অর্থ খণ 
দেওয়া থেকে শুরু করে ইজারা নেওয়া পর্যন্ত সবই এরা করতেন। জগৎ শেঠের 
পরিবারের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। মান সিংহের সঙ্গে অন্বরের 
মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী হীরনন্দ শেঠ বিহারে আসেন। এর পরিবারের ছেলেরা বাংলায় 
ব্যবসা শুরু করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বাংলায় শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় 
এঁদের এক ছেলে গোপনে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতেন এবং তার আর এক ভাই 
নবাবকে সাহায্য করেছিলেন। মুর্শিদকুলি খা-র সময়ে মানিকচাদ শেঠ ‘জগৎ শেঠ” 
উপাধি পান ও এদের পরিবার পরবর্তীকালে সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজদের সঙ্গে 
ষড়যন্ত্র লিপ্ত ছিলেন। এরা বাংলার রাজস্ব দিল্লিতে পাঠাতেন, জমিদারদের থণ 
দিতেন ও অনাদায়ে জমিদারি দখল করতেন। এদের প্রায় দশ কোটি টাকা ছিল 
বলে ধরা হয়। এরকম ধরণের চরিত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিরল a এমনকি ইবন 
বতুতার কথা ধরলে চতুর্দশ শতাব্দীতেও বিরল ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে 
এদের উত্থান যেমন চমকপ্রদ তেমনি পতনও অকস্মাৎ | 

এই ধরণের বড় বণিক ছাড়া, ছোটো স্বাধীন ব্যবসায়ীরা ছিলেন যারা তাদের 
নিজেদের ও ধার করা মূলধন নিয়ে ব্যবসা করতেন, তাদের কাছের ভৌগোলিক 
এলাকা ও পণ্যের ব্যবসাও ছিল সীমিত। তারা তাদের নিজেদের লোক দিয়ে বিশেষ 
বিশেষ এলাকায় কাজ-কারবার করতেন। সতের শতকের শেষে বাংলায় ফরাসি 
দলিলে মহম্মদ জাস বা যৌস বলে একজন বণিকের কথা পাওয়া যায়। ইনি ফরাসিদের 
সঙ্গে কাজ করতেন এবং নিজের লোকজন দিয়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে 
কাপড় কিনতেন। সুরাটের সঙ্গে এর ভালো যোগাযোগ ছিল। এছাড়াও কসমে গোমেজ 


০৫. 


আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ৬১ 


বলে আর একজন বণিকের নাম বাংলার ফরাসিদের চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। ইনি 
ফরাসিদের টাকা ধার দিতেন এবং নিজেও বাণিজ্য চালাতেন। 

এদের থেকেও ছোটো ব্যবসায়ী ছিল। এরা ছোটো এলাকায় কারবার চালাতেন 
এবং বিশেষ কোনো পণ্য নিয়ে ব্যবসা করতেন AT | আগ্রায় যাওয়ার পথে তাভারনিয়ার 
ছোটো ছোটো শহরে পীচ-ছয়টা দোকান দেখেছিলেন। এগুলি বণিকদের-_ যারা 
মাখন, চাল, গুড়, তরকারি ইত্যাদি বিক্রি করে। এই দোকানের একপাশে চালের 
বড় গুদাম দেখেছিলেন। বাণারসী দাস তার অর্ধথানক-এ এইরকম একটি জৈন 
ব্যবসায়ীর কথা লিখেছেন। এরা প্রধানত অলংকারের ব্যবসা করত আশ্রা, জৌনপুর 
ও খয়রাবাদের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে | বাণারসী দাসের নিজের ব্যবসায়ে বহুবার লোকসান 
হয়েছে কিন্তু আত্মীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আবার ব্যবসা শুরু 
করেছেন। বড় বড় বণিক ও এই রকম ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ছিল 
আর এক দল লোক-_ যারা পরিপূরক হিসাবে কাজ করত। 

এই ছোটো ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমরা বাগ্ারাদের ধরতে পারি। চারটি উপজাতিতে 
বিভক্ত এরা বিশেষত চাল, ডাল, শস্য ও লবণের ব্যবসা করত শহর থেকে শহরে 
ঘুরে। কখনো কখনো ব্যবসায়ীরা এদের ভাড়া করত। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এরা 
নিজেরা বড় দল করে ঘুরে ঘুরে কেনা-বেচা করত। এদের এরকম. একটা. দলে 
প্রায় বিশ হাজার বলদ থাকত। ছোটো ব্যবসায়ও কত বড় করে করা যায় এরা 
তার নিদর্শন। : 

কৃষকরাও অনেকসময় নিজেরা শস্য বাজারে নিয়ে যেত। ছোটো ছোটো, হাট 
বা.বাজারে কৃষক ও কারিগররা তাদের উৎপাদন বিক্রি করছে এরকম বহু দৃষ্টান্ত 
আছে। রাজপুতানায় মাড়োয়ারি ও গুজরাটি কর সংগ্রাহকরা শস্যে এই কর নিতেন 
এবং পরে টাকায় রূপান্তরিত করতেন। কৃষকরা যাদের কাছে. থেকে আগাম নিয়েছে, 
তাদেরকে শস্য দিয়ে দিত। কারিগররাও এই একই কাজ FAG! এখানে শহরের 
বণিকরা বা তাদের দালালরাও মহাজন ব্যবসায়ীর কাজ করেছে। 

বণিক ও দালালের মধ্যবর্তী সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। ইওরোপীয় কোম্পানির 
দালালরা নিজেরা বড় ব্যবসায়ী। কিন্তু দালালের নিজস্ব একটা কাজ আছে। নানান 
ধরণের মালের জন্য আলাদা আলাদা শ্রেণীর দালাল আছে এবং তারা মাল কেনা-বেচার 
জন্য শতকরা এক থেকে দুই ভাগ দালালী পায়। বাংলায় সরকারের সঙ্গে যুক্ত দালালও 
ছিল। 

ব্যবসায়ীরা প্রধানত কয়েকটা ভাগে বিভক্ত ছিল। গুজরাটে বাণিয়া, বোরা এবং 
পার্শীরা, রাজস্থানে হিন্দু ও জৈন বণিকরা, উত্তর ভারতে ও পাঞ্জাবে ক্ষত্রিয়রা, 
পূর্ব উপকূলে চেট্টিরা ও কোমাকিরা ছিল। বিদেশী মুসলমানরা অনেকে ভারতে বসবাস 
করেছিলেন মূলত গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও বাংলায়। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান আমলারাও 
বাণিজ্যে অংশ নেওয়া শুরু করেছিল । সপ্তদশ শতকের শেষে ফরাসি বণিক মার্তা 
বলেছেন, সুরাটে এই সব আমলাদের দালালরা বাণিজ্য চালাতেন। এমনকি মুঘল 
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সম্রাটেরও নিজস্ব জাহাজ ছিল প্রধানত পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য। অষ্টাদুশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আহমেদাবাদ ও খাম্বাজে আরব ও পারস্যের বণিকরাই 
ছিলেন। 

ইংরাজ কোম্পানির দলিলে আমরা অবাঙালি বণিকদের কথা পাই বারা বাংলায় 
বাণিজ্য করছে। এদের মধ্যে আর্মেনিয়ানরা উল্লেখযোগ্য । বাঙালি বণিকদের কথা 
সমকালীন বাংলা মঙ্গলকাব্যে পেলেও, তারা উড়িষ্যার থেকে দূরে কোথাও যে বলে 
মনে হয় না। যদিও সিংহলে যাবার বিবরণ আছে। কিন্ত গুজরাটি বণিকরা যে খুব 
ভালোভাবে বাংলায় বাণিজ্য করত এরকম নিদর্শন কোম্পানি দলিল থেকে পাওয়া 
যায়। মাড়োয়ারিরাও এর মধ্যে ছিল। হিন্দু-মুসলমান বণিকরা সহযোগী ছিল এরকম 
ৃ্টান্তও আছে, যদিও সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এর নিদর্শন নেই। যষ্ঠদশ শতাব্দীর 
শেষে মুকুন্দরামের রচনায় বাংলার বণিকদের নামের তালিকা পাই। এর মধ্যে কোনো 
মুসলমান বণিকের নাম নেই। যদিও আবার পর্তুগিজদের লেখায় এদের কথা পাওয়া 
যায়। 

মাল কেনা হতো হয় নগদ টাকায় অথবা আগাম টাকা দিয়ে, যাকে দাদনী বলা 
হতো । নগদ টাকায় কেনা হতো সাধারণত বড় বাজার থেকে বা ছোটো শহর থেকে। 
কারিগরের কাছ থেকে ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ীরা বা বড় ব্যবসায়ীরা সরাসরি নগদ টাকায় 
মাল কিনত। এই জন্য দালাল রাখা হতো। দূরপাল্লার বাণিজ্যের মালের জন্যে অগ্রিম 
টাকা দেওয়াকে দাদলী বলা হতো। ইওরোগীয় কোম্পানিগুলিও এইভাবে মাল 
সংগ্রহ করত বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং শহরে তাদের কুঠিতে মাল জমা রাখত 
জাহাজের অপেক্ষায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দাদন প্রথা বেড়ে যায় 
এবং দূরান্তের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি এর আওতায় এসে ACS | মুসলপত্তভনের ইতিহাস 
থেকে এর পরিচয় পাওয়া যায়। আগে এখানকার বাজার থেকে প্রায় কুড়িটি জাহাজ 
ভর্তি করা যেত এবং বড় বড় বণিকে জায়গাটা পরিপূর্ণ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে এর পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন শুধু একটা জায়গায় নয় সারা উপকূল 
ধরেই ছলছিল। কোম্পানিগুলির বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন আরো 
বাড়তে থাকে। একটা কারণ সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। কোম্পানিগুলির চাহিদার 
বৈশিষ্ট্য আছে বিশেষ বাজারের জন্য। কারিগরদের এত পুঁজি নেই যে, তারা নিজেরা 
@ বিশেষ ধরণের মাল তৈরি করবে। সুতরাং তারা দাদন চায়। কোম্পানির দিকেও 
কিছু সুবিধা আছে। প্রথমত জাহাজের জন্য মাল জমা করে রাখা যায়। দ্বিতীয়ত, 
দাম সম্পূর্ণ,নিয়ন্ত্রণে থাকে কারণ দাদন দেওয়ার সময়েই দাম ঠিক করা হতো। 
দালালরা টাকা নিয়ে পাইকারদের দেয় এবং পাইকাররা বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে 
তাতিদের হাতে দিয়ে দেয়। কাশি ভিরেনা এইভাবে গ্রামের সমস্ত তাতিকে দাদন 
দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। ভিরজি বোরা এই একইভাবে একচেটিয়া বাণিজ্য করে 
বাজার দখল করেছিলেন। বিশাল পুঁজি থাকার ফলে এই ধরণের কাজ করা এদের 
পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অনেক সময় বণিকরা সরাসরি তাতিদের সঙ্গে যোগাযোগ 
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করে দাদন দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাটে ফরাসি বণিক রোক, 
কোম্পানিকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কোম্পানির সঙ্গে তাদের দালালদের যে 
এ-নিয়ে গোলমাল হতো তার বহু নিদর্শন আছে। 

মুঘল ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য নানারকম জটিল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলত। বাণিজ্য 
দ্রুত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-ব্যবস্থাও জটিল হতে শুরু করে। টাকা ধার দেওয়া 
বা নগদ টাকায়.কারবার না করে অন্যভাবে ব্যবসা করা এ-সময়ে খুব ভালোভাবেই 
শুরু হয়েছিল। 

এই অন্যভাবে ব্যবসার মধ্যে BS খুবই উল্লেখযোগ্য | এটিতে এই আশ্বাস দেওয়া 
হচ্ছে যে, বিশেষ একটি সময়ের পর এই কাগজ দেখালে টাকা দেওয়া হবে। এর 
থেকে সুদের জন্য একটা অংশ কেটে নেওয়া হবে। এর ফলে বড় বড় কাজের 
জন্য নগদ টাকার। বদলে ABTS কাজ-কারবার চালানো হতো। সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বাংলার রাজস্ব আগ্রায় পাঠানো হতো নগদ টাকায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জগৎ শেঠ 
এই টাকা হুশ্ডিতে দিল্লিতে পাঠাতে থাকে। এই ধরণের কাজ বিশেষ একদল লোক 
এরাই করতেন। কতটা অংশ বাদ দেওয়া হবে এই নিয়ে আহমেদাবাদে বণিক ও 
শ্রফদের মধ্যে গোলমাল হয় ১৭১৫ সালে। এর থেকে বোঝা যায় যে, সপ্তদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হুণ্ডির প্রয়োজনীয়তা বাণিজ্যিক জগতে কি পরিমাণ বেড়ে 
গিয়েছিল। 

এর থেকে আধুনিক ব্যাঞ্চিং-এর আমানত জমা দেওয়ার প্রথাও শুরু হয়েছিল 
বলে বলা যায়। শ্রফরা এই ধরণের আমানত জমা নিত যে, চাইলে আবার ফেরৎ 
পাওয়া যাবে। ১৬৪৮ সালে আগ্রাতে একটি নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যেখানে আমানতের 
ওপর সুদ দেওয়া হচ্ছে প্রতি মাসে শতকরা ৫/৮ ভাগ অথবা বছরে শতকরা সাড়ে 
সাত। ১৬৩০-এর দশকে সুরাটে এ একই হার দেখা যায়। শ্রফরা এই আমানত 
শতকরা এক বা দেড় ভাগ হারে সুদে খাটাতেন কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে। শ্রফরা কোনো 
কোনো সময় চড়া সুদে টাকা ধার দিত যা সময় মতো ফেরৎ পাওয়া যেত না, 
ফলে শ্রফরাও আমানতের টাকা ঠিক সময় ফেরৎ দিতে পারত না। বড় বড় আমলারাও 
অনেক সময় সরকারি খাজনা আমানত করে সুদ নিত। আমানত নগদ টাকা বা 
জিনিসে নেওয়া হতো। 

সম্রাট শাহজাহানের সময় সরকারি টাকা থেকে বণিকদের টাকা ধার দেওয়া 
হতো। যেমন, নীল-কে একচেটিয়া সরকারি কারবার করে এক বণিককে এ কারবার 
করার অধিকার দেওয়া হলো ও সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া 
হলো। জগৎ শেঠের উত্থানও বাংলার কোষাগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বলে 
ধরা যেতে পারে। বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খান জোর করে বণিকদের ধার দিতেন। 
যদিও ইসলামে এই ধরণের সুদ ভোগ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু আওরংজেবের 
সময়েও এই কাজকারবার ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল। তবে সরকার কতটা এর 
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মধ্যে জড়িত ছিল বলা শক্ত। মূলত সরকারের কাজের বাইরে এটা চলত। সপ্তদশ 
শতকের শেষে বাংলার নবাব আজিম উনশান বাংলায় একচেটিয়া কারবার কিছুদিন 
চালালে সম্রাটের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পরেও পাটনার সোরা বিক্রি 
সরকার একচেটিয়া করেন ও আর্মেনীয় বণিকদের ওপর বিক্রির ভার দেওয়া হয়। 
কোম্পানির চিঠিতে এ-ধরণের কাজের নিন্দা করলেও. কোম্পানি এই কাজই যে 
করতে চাইত তার বহু নিদর্শন আছে। 

নিচুস্তরে সাহু বা মহাজন সুদে টাকা ধার দিত। এই স্তরে প্রধানত ব্যবসা চালানোর 
জন্য টাকা ধার দেওয়া হতো। মহাজনের ধারই ব্যবসায়ের লগ্নি হতো। আগেই 
বলা হয়েছে, কারিগররা আগাম টাকা বা দাদন নিয়ে মাল তৈরি করত। সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষে বাংলায় ফরাসিদের টাকার খুব টানাটানি যাছিল। বাইরে থেকে টাকা 
ধার নিতে গেলে সুদের হার ছিল শতকরা বারো ভাগ বছরে। এর একটা কারণ 
হতে পারে যে, যুবরাজ আজিম উনশান ধনরত্ব সঞ্চয় করছিলেন এবং তার.দেওয়ানের 
জোরজুলুম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে জোরে আঘাত করেছিল। বাংলায় শোভা সিংহর 
বিদ্রোহ ও লুটতরাজও এই স্কটকে কিছুটা প্রভাবিত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় 
এই সমস্যা তীব্রতর হয়_ তখন শতকরা ১৫০ ভাগ সুদে টাকা ধার পাওয়া যেতে 
থাকে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে বাংলার এই সংকট ছিল বলে মনে হয় না। মুকুন্দরামের 
রচনায় পোদ্দার ও মহাজনের কথা থাকলেও এই ধরণের সুদের কথা নেই। তবে 
রাজনৈতিক কারণে টাকা ধার পাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে এ-রকম ইঙ্গিত আছে। 
মুকুন্দরামের রচনা থেকে মনে হয় যে, এ সংকট সাময়িক এবং এর ব্যাপ্তি বিশেষ 
নেই। সমকালীন পূর্ববঙ্গে এই সংকট ছিল না। মুঘল সেনাপতি এক রাত্রে ঢাকার 
পাইকারদের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ধার করেছিলেন। ফলে মুকুন্দরামের গ্রাম 
ছাড়ার অভিজ্ঞতা সমগ্র বাংলার ছবি বলে ধরা ঠিক হবে না। 

সুরাটে সুদের হার ওঠানামা করত বাৎসরিক শতকরা ছয় থেকে বারোর মধ্যে। 
কোনো কোনো সময় বেড়ে শতকরা তিরিশ ভাগ পর্যন্ত হয়েছে। করমণ্ডল উপকূলে 
এটা ছিল শতকরা আঠার থেকে ছত্রিশ ভাগের মধ্যে। এই ধরণের তারতম্য সারা 
মুঘল যুগ ধরেই চলছিল যার ফলে বলা যায় যে, পুঁজির বাজার. একসূত্রে গাথা 
হয় নি। বাংলায় বিদেশী সোনা রূপো এলেও সুরাটের মতো কোনো বড় মাপের 
বণিক ছিল না। জগৎ শেঠ এসে সে অভাব অনেকাংশে পূরণ করেন কিন্তু তিনি 
ছিলেন মূলত মহাজনী কারবারী। 

মুঘল যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা। 
কোনো কোনো ইওরোপীয় পর্যটকের মতে, মুঘল ভারতের যাতায়াত ব্যবস্থা ফরাসি 
বা ইটালির থেকে কম ছিল না। প্রধানত বলদ টানা দু-চাকার গাড়িই ছিল যাত্রীদের 
যাতায়াতের ব্যবস্থা। রাজস্থানে উটের গাড়ি ছিল। ঘোড়া বাইরে থেকে আসত এবং 
তার দাম অনেক বেশি থাকায় ঘোড়ায়-টানা গাড়ি পাওয়া যেত না। যাদের ভালো 
অবস্থা তারা পালকি ব্যবহার করত, যার বর্ণনা ওভিংটন দিয়েছেন। দু-চাকার বলদের 
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গাড়িতে চালক ছাড়া চারজন যেতে পারত। এ গাড়িগুলি ঢাকা অথবা খোলা ছিল। 
পিছনের দিকটা এবং দুপাশ সাধারণত খোলা থাকত। চারচাকার গাড়িও কোনো 
কোনো জায়গায় ছিল। বিদেশী পর্যটকরা লক্ষ্য করেছেন যে, এই বলদ টানা গাড়িগুলি 
খুব জোরে যেত-_ প্রায় পঁচাত্তর মিনিটে দুই মাইল যেতে পারে। ইংরাজ পর্যটক 
ফিচ বলেছেন যে, সারাদিনে এরা কুড়ি মাইল বা তার বেশি যেতে পারত। বড় 
দলের সঙ্গে আগ্রা ও সুরাটের মধ্যে যাত্রী ও মাল নিয়ে উটে-টানা গাড়ি যেত। 
টমাস রো উটে টানা গাড়ির থেকে বলদ টানা গাড়ি পছন্দ করেছেন। খুব বেশি 
ভারী মাল হলে, দুটি বলদের জায়গায় বেশি বলদ জোড়া হতো। বাংলা থেকে 
রাজস্ব আসত আশ্রায় ছয় বলদ-টানা গাড়িতে। 

বলদ টানা গাড়ি ছিল সব থেকে সস্তা। প্রতিটি পাল্‌কিতে লাগত বারোজন 
লোক এবং প্রতিজনের মজুরি ছিল চার টাকা প্রতি মাসে | বলদে টানা গাড়ির প্রতিদিনের 
ভাড়া ছিল এক টাকা করে। সুরাট থেকে আগ্রা বা গোলকুণ্ডা যেতে লাগত প্রায় 
পঁয়তাল্লিশ টাকা। ১৬৩১ সালে সুরাট থেকে মুলতানে মাল নিয়ে যাবার প্রতি মণের 
ভাড়া ছিল আড়াই টাকা। পাটনা থেকে আগ্রার প্রতি মণের ভাড়া ছিল দু-টাকার 
কাছাকাছি (সাড়ে বিয়াল্লিশ পাউণ্ড = একমণ)। এই পথ যেতে লাগত উনব্রিশ 
দিন থেকে চল্লিশ দিনের মতো। পথ তিরিশদিনের বেশি হলে শতকরা পঁচিশ ভাগ 
কমানো হতো। 

মুঘল যুগে ব্যবসায়ীরা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে এরকম দৃষ্টান্তও আছে। ব্যবসায়ী 
বাণারসী দাস জৌনপুর থেকে আগ্রায় ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন। কাশিমবাজার থেকে 
ঢাকা যাবার পথে নৌকা ছেড়ে তাভারনিয়ার ঘোড়া নিয়েছিলেন। গোলকুণ্ডা থেকে 
মসুলিপত্তনম-এর পথ ভালো ছিল না বলে ঘোড়া বা পালকি ব্যবহার করা হতো। 
ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছিল না বললেই চলে। টমাস রো জাহাঙ্গীরকে যে ঘোড়ায় টানা 
কথা বলেছেন। 

পরবর্তীকালে সুরাটে এই ধরণের গাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ওখানকার 
ধনী ব্যবসায়ীরা গরুর গাড়ি বা বলদ টানা গাড়ি করে সপ্তাহান্তে সুরাট শহরের 
বাইরে বাগান বাড়িতে AT! আবুল ফজল আইন-ই আকবরীতৈ গহরবাহাল বলে 
এক ধরণের গাড়ির কথা বলেছেন যেগুলি ঘোড়ায় টানা। এর থেকে মনে হয়, 
ঘোড়ায় টানা গাড়ি জাহাঙ্গীরের সময়ে এলেও ভারতের কোনো না কোনো জায়গায় 
এর প্রচলন ছিল। পশ্চিম রাজস্থান, গুজরাট ও সিন্ধুতে উটের প্রচলন ছিল। আবুল 
ফজল লিখেছেন, কচ্ছে সবথেকে ভালো উট পাওয়া যেত এবং PACS সব থেকে 
বেশি উট দেখা যায়। ভারী মাল ও ভারী কামান নিয়ে যাবার জন্য হাতির ব্যবহার 
ছিল। উচ্চবিত্ত লোকরাও হাতি ব্যবহার করতেন। 


৬৬ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


পথে মাল ও' যাত্রী চলাচলের দৃষ্টান্ত যা পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয়, 
দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অনেকখানি অংশই জলপথে চলাচল করত। এইসব 
মালবাহী নৌকো চার থেকে পাঁচ-শ টন পর্যন্ত হতো। এটাওয়ার কাছে নদীতে পর্যটক 
BS এই ধরণের কয়েকটি নৌকো দেখেছেন। রাজমহলে পর্যটক মানরিক দু- হাজারের 
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কাদায় ভর্তি হয়ে যেত। ১৬৩২-এর অগাস্ট মাসে পর্যটক মুণ্ডি এলাহাবাদ ও বেনারসের 
মধ্যেকার পথের দুর্দশার কথা বর্ণনা করেছেন। উড়িষ্যাতে মানরিক জলকাদার পথ 
দিয়ে দিনে চোদ্দ মাইল পথও যেতে পারেন নি। ছোটো নালার ওপর দিয়ে মুঘলরা 
কয়েকটি সেতু তৈরি করেছিল। কিন্তু বড় নদী পার হওয়ার জন্য নৌকোয় নৌকোয় 
জোড়া লাগিয়ে সেতু তৈরি করে পার হতে হতো। রাজপুতানায় বালির ওপর গাড়ি 
করে যাওয়া বেশ শক্ত ছিল। 

বাঞ্জারাদের জন্য কোনো সরকারি সংস্থা কিছু ছিল না_ ফলে তারা যখন ইচ্ছা 
ও যেখানে ইচ্ছা যেতে বা থাকতে পারত। তাদের নিজের মধ্যে ছিল একজন নেতা । 
এই ধরণের বিরাট দলের (eer) মধ্যে ছিল বিভিন্ন জাতের লোক যাদের 
মধ্যে মাঝে মাঝেই গোলমাল হতো । দুটি দল একটা ছোটো পথের মাঝখানে এসে 
গেলে মারামারি ছিল অবশ্যন্তাবী। আগ্রা-সুরাট পথে বহু মালবাহী পশু মারা যেত 
এ-কারণে, যার ফলে ক্ষতি হতো ব্যাপারীদের। 

পর্যটকদের জন্য যাবার ব্যবস্থা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ছিল। রাজপথের 
থেকে বড় বড় শহরের ব্যবস্থা ভালো ছিল। আগ্রা থেকে পাটনা বা লাহোর থেকে 
মুলতানের প্রতিদিনের পথের শেষে সরাই পাওয়া যেত। রাজস্থানের মধ্যে দিয়ে 
আগ্রা বা সুরাট যাবার পথে সরাই মিলত প্রায় সাতদিন অস্তর। এ সরাইগুলো 
আশ্রা-পাটনা পথের সরাই-এর মতো এত ভালো নয়। উড়িষ্যায় প্রায় কোনো সরাই 
ছিল না বললেই চলে। শহরের কাছে সৈন্যরা তাবু খাঁটালে, বুরহানপুর শহরের 
মতো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা পাওয়া কঠিন ছিল। শেরশাহ প্রায় সতের-শ সরাই 
তৈরি করে দেন। ইসলাম শাহ এ-জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেন। রাজন্যবর্গ ছাড়া 
গ্রামের লোকদের খরচে সরাই তৈরি করা হতো। ভারতীয় ব্যবসায়ী বা ভ্রমণকারীর 
পক্ষে এগুলো অন্বচ্ছন্দের ব্যাপার ছিল এ-রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। 
বার্নিয়ার বলেছেন, এগুলো বড় খামার বাড়ির মতো, যেখানে শত শত মানুষ বিভিন্ন 
ধরণের পশু নিয়ে থাকছে। পর্যটক থেভনো বলেছেন যে, আগ্রায় ষাটটা সরাই 
ছিল যেগুলো সত্যিই সুন্দর। বড় ধরণের সরাইতে আট-শ থেকে হাজার লোক 
তাদের ঘোড়া, উট, গাড়ি ইত্যাদি নিয়ে থাকতে পারে। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের 
ঘর আছে। উঠোনে গাছ আছে। জিনিসপত্র বিক্রির জন্য দোকানঘর আছে। মালের 
জন্য গুদামঘর আছে এবং কাজ করবার মহিলা ও পুরুষের থাকবার ঘর আছে। 
বিভিন্ন ধরণের ঘর ও ব্যবস্থা নির্ভর করত বিভিন্ন শ্রেণীর পর্যটকদের ওপরে। অর্থাৎ 
মুঘল সমাজের শ্রেণীবিন্যাস এখানেও দেখা যেত। বড়লোকদের ঘরের মাপ বড়। 
বিদেশী পর্যটকরা মাসিক ভাড়া দিয়ে বহুদিন থাকতে পারত। বড় সরাই এর চারপাশে 
দেওয়াল ছিল এবং আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার বন্দোবস্ত ছিল। দরজা বন্ধ 
হতো সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এবং খুলত সূর্যোদয়ের মুহূর্তে। এছাড়াও, ভ্রমণকারীদের 
আকাশের তলায় থাকতে হয়েছে বহু রাত্রেই। কিন্তু তাদের খাওয়া-পরার কোনো 
অসুবিধা হয় নি। সুরাট থেকে স্থলপথে মসুলিপত্তন যাবার পথে ফরাসি বণিক মাতা 


৬৮ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


বলেছেন যে, যাবার অসুবিধা হলেও খাবারের কোনো অসুবিধা হয় নি। সমস্ত 
পথে তিনি চার পাঁচটা সরাই পেয়েছিলেন এবং সেগুলো তার কাছে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দোর 
বলে মনে হয়েছিল। তিনি অবশ্য বলেছেন যে, তুর্কি বা পারস্যর তুলনায় ভারতে 
সরাই-এর সংখ্যা কম। 

মুঘল যুগে সরকারি ডাকব্যবস্থা ছিল সরকারি কাগজপত্র পাঠানোর জন্য। বণিক 
ও ব্যবসায়ীরা পাট্টামারের (অর্থাৎ ডাকহরকরা) সাহায্যে কাগজপত্র পাঠাত। এরা 
খুব অল্পসময়েই পথ অতিক্রম করত। আগ্রা থেকে পাটনা এরা নিত নয় দিন। 


এরা এ-জন্য নিদিষ্ট টাকা নিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজ কোম্পানি স্থলপথে . 


পাট্টামারের সাহায্যে কাগজপত্র পাঠাত। পাটনায় এই ধরণের পাট্টামার পাওয়া যেত 
বাজারের মধ্যে বাজার কাসিদার কাছ থেকে। সতের শতকের শেষ থেকে আমরা 
ফরাসি চিঠিপত্রে দেখতে পাই, তারা সুরাট থেকে হুগলি বা চন্দননগর থেকে সুরাটে 
পার্টামারের হাত দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছে। কোনো কোনো সময় এই চিঠি যেতে প্রায় 
চল্লিশ দিন পর্যন্ত লেগে যেত। এই পাট্টামার ছিল এক ভারতীয় বণিকের যার সঙ্গে 
ফরাসিদের সম্পর্ক ছিল। ফলে প্রতিটি চিঠির জন্য আলাদা করে তিনটাকা ফরাসিদের 
দিতে হতো পাট্টামারকে। আঠার শতকের শেষেও আমরা পাট্টামারদের দেখি ইংরাজদের 
কাগজপত্রে। আফগানিস্থান ও উত্তর ভারতের শহরগুলির ব্যবসায়ীদের মধ্যে অষ্টাদশ 
কর শেষেও পাট্রামার যাতায়াত করত। এদের সূত্রেই কাবুলের জামান শাহ্‌-র 
লাহোর আগ্রাসনের প্রস্তুতির কথা জানতে পারে। 


মোরল্যাণ্ড বলেছেন, পথের অশান্তির জন্য বাণিজ্যের খরচ বেশি পড়ে যেত 


আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ৬৯ 


মুঘল অর্থনীতির মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ লোকই, 
যা উৎপাদন হতো তাই ভোগ করত বা বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যকিছু ভোগ করত। 
এর লে অধিকাংশ লোকই হয় উৎপাদন করছে না-হলে ভোগ করছে। এই সঙ্গে 
দেখা যায় যে, কৃষি উৎপাদনের প্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগ রাজস্ব হিসাবে নেওয়া 
হচ্ছে এবং নগদ টাকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। কারিগরদের ওপর এ ধরণের কর ছিল। 
এর থেকে দেখা যায়, এরকম দরিদ্র ও গরীব লোকেরা যা উৎপাদন করছে তার 
অর্ধেকটাই কর হিসেবে দিচ্ছে এবং বিনিময়-প্রথার জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছে। এই 
স্ববিরোধিতা কেবল এঁ ধরণের বিশাল রাজস্ব নেওয়ার মধ্যে দেখা যায়। যারা এ 
রাজন্ব দিচ্ছে তারা অন্য কিছু কিনতে পারত বলে মনে হয় না এবং একমাত্র উচ্চবিত্ত 
ও মধ্যবিত্ত উচ্চস্তরের লোকদের জীবনযাত্রার ছন্দ ও মান আভ্যত্তরীণ চাহিদার সৃষ্টি 
করেছিল। মুঘল শান্তি ও শৃঙ্খলা বাজার অর্থনীতির প্রসারে নানারকম সুযোগ এনে 
দেয়। এই বাজার যে একসূত্রে গাথা এরকম নয় কিন্ত ব্যবসায়ীদের প্রসার হওয়াতে 
ক্রমশ বিভিন্ন শহর-বাজারের যোগসূত্র বাড়ছিল_ এমনকি গ্রামের বাজারেও পৌঁছে 
যাচ্ছিল। উৎপাদন, চাহিদা ও পণ্যের মূল্য বেড়ে যাচ্ছিল। এককথায় বলা যায় 
যে, মুঘল ভারতের অর্থনীতির কাঠামো শুধু সংখ্যা দিয়ে বদলে যাচ্ছিল তা নয় 
তার গুণগত পরিবর্তনও হচ্ছিল। বিদেশী বাণিজ্যের চাহিদাও বাড়ছিল। কিন্তু সে-সব 
সত্বেও বলা যায় যে, মুঘল ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যে পরম্পরা ও কাঠামো 
ছিল, তার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। 


SOT শতাবীর অথম দুই দশকে পর্ভুগিজরা লোহিত সাগর ও ভারতের পশ্চিম 
বালের মধ্যে বিভিন্ন জাহাজের ওপর আক্রমণ চালায়। এর থেকেই জর স্টিম 


বৈদেশিক বাণিজা ৭১ 


এশিয়ার বাণিজ্য জগতে কোনো পণ্যের ওপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার ছিল 
বিরল ব্যতিক্রম । ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও বণিকদের কাছে সুদূরের একটি কেন্দ্র থেকে 
বাণিজ্য একচেটিয়া করে নেওয়া পর্তুগিজদের কাছে স্বাভাবিক হলেও ভারতীয়দের 
কাছে অভাবনীয়। ১৫০৬ সাল থেকে পর্তৃগিজরা মশলার বাণিজ্যকে একচেটিয়া 
সরকারি বাণিজ্য বলে ঘোষণা করে। এটিকে সুরক্ষিত করার জন্য তারা তাদের 
নৌশক্তিকে কাজে লাগায়, যদিও লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরে কতটা সাফল্য 
তারা পেয়েছিল এটা ভাবার বিষয়। ১৫১০ সালে স্থলপথের বাণিজ্য শুরু হয়ে 
যায় এবং ভারত থেকে সস্তা মাল ভূমধ্য সাগরীয় বন্দরে যেতে শুরু করে। ফলে 
পর্তুগিজরা উত্তমাশা অন্তরীপ সমুদ্রপথ ধরে ভারতে পৌঁছিলেও, তাদের একচেটিয়া 
কারবারের সাফল্য সম্পর্কে এতিহাসিকরা একমত নন। 

ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে দূরপাল্লার বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল 
রাজস্ব আদায় করা। বণিকরাও বিভিন্ন রকমের কর দিতেন তাদের মাল সুরক্ষা করার 
খাতিরে | এই ধরণের কর দেওয়া ও নেওয়ার উদ্দেশ্য ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও এশিয়ার 
“ বণিকদের কাছে পরিষ্কার ছিল। পর্তুগিজরা যে-নতুন ধারণা নিয়ে এল, সেটি হচ্ছে 
তারাই একমাত্র সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী যার ফলে এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্য 
তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে। এশিয়ার রাজন্যবর্গের জোট বাধতে পারার অক্ষমতা 
ও নৌশক্তির দুর্বলতার ফলে পর্তুগিজদের উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হয়। একটি 
নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকার বিনিময়ে পর্তুগিজরা এশিয়ার বণিকদের ছাড়পত্র দেয় বাণিজ্য 
করার। একে বলা হতো কার্তাজ যেটি পাওয়া যেত গোয়ার শাসনকর্তার কাছ, 
থেকে। পর্তৃগিজরা অবশ্য এটি দাবি করত পোপের সনদের ওপরে যেখানে ভারতীয় 
সমুদ্রের অধিকার পর্তুগালের রাজাকে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রাজন্যবর্গ, যেমন 
বিজাপুরের সুলতান পোপের ঘোষণা না মানলেও কার্যত কার্তাজ প্রথা মেনে নিতে 
বাধা হয়েছিলেন। এমনকি মুঘল সম্রাটও কার্তাজ নিয়ে সুরাট থেকে মোখাতে 
জাহাজ পাঠাতেন। 

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে কিছু ভারতীয় বণিক পর্তুগিজদের সঙ্গে যুগ্মভাবে দক্ষিণপূর্ব 
এশিয়াতে জাহাজ পাঠাতেন। বলা বাহুল্য কার্ভাজ থেকে পত্তুগিজদের রাজস্ব ভালোই 
হতো। কিন্তু এসতাদা দ হীতিয়াকে পরগাছা বলা ঠিক হবে না। সমকালীন ইওরোপীয় 
পর্যটকরা লিখেছেন যে, এশিয়ার মধ্যে গোয়ার নিজস্ব বাণিজ্য ছিল। তবে গোয়ার 
বাণিজ্য ক্রমশ কমে গেলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত ভালো ছিল এটা 
বলা যায়। 

পর্তুগিজ প্রচেষ্টা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় মশলার বাণিজ্যকে ধ্বংস করা। কিন্তু সরকারি 
গাফিলতি ও দুর্নীতির ফলে তাদের সে চেষ্টা সফল হয় নি এবং ক্রমশ তারা আবগারী 
আমলাতে পরিণত হয়। আসলে মসলার বাণিজ্যের উৎস মুখ বা যাতায়াতের পথ 
বন্ধ করতে পর্তুগিজরা সক্ষম হয় নি। নিজেদের পসরার দাম না কমানোর ফলে 


ag মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


স্থলপথে মশলার বাণিজ্য কোনো পরিবর্তন ছাড়াই চলতে থাকে। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে জলদসুরা পর্তুগিজদের জায়গা দখল করতে শুরু করে। তাদের 
উদ্দেশ্য ছিল এ মশলার বাণিজ্য দখল করা। কিন্তু এখানে ইংরাজ কোম্পানি আসতে 
শুরু করে যার ফলে প্রতিদন্বিতা শুরু হয়। এই প্রতিদ্ন্বিতার ফলে ইওরোপীয় 
বাণিজ্যের কাঠামোও বদলে যায়। 

পর্তুগাল ও স্পেনের শক্তি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি 
ভারত অভিমুখে যাত্রা শুরু করে, যার উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য 
করা। প্রথমদিকে এরা ইন্দোনেশীয় ও মশলা দ্বীপপুঞ্জে জাহাজ পাঠায়। কিন্ত তারা 
এটা বুঝতে পারে যে, ভারত ভূখণ্ডকে বাদ দিয়ে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করা 
সম্ভব হবে না। ভারত থেকে তাতের কাপড় দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে বিক্রি করে সেখান 
থেকে মশলা ইওরোপে নেওয়া অনেক বেশি লাভজনক। এ দ্বীপপুঞ্জগুলিতে টাকা 
পয়সার প্রচলন তখন ছিল না যার ফলে ভারতীয় কাপড় দিয়ে এ বাণিজ্য করা 
সম্ভব ছিল। ওলন্দাজরা ক্রমশ বুঝতে পারে, এ বাণিজ্যের বাম হাত হচ্ছে করমণ্ডল 
উপকূল। 


শুরু করে। ভারত মহাসাগরে পত্ুগিজদের বাণিজ্যিক প্রথার সঙ্গে এদের প্রথার 
বিশেষ তফাৎ নেই। এরাও এশিয়ার বাণিজ্যে 
চালায় এবং সরকারি করের ক্ষেত্রে 


সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ওলন্দাজরা লবঙ্গ, গোলমরিচ ইত্যাদি মশলার 
বাণিজ্য করলেও করমণ্ডল উপকূলে সম্পর্ক তৈরি করতে চায় কাপড়ের বাণিজোর 
জন্যে। ওলন্দাজরা মসুলিপত্তনে কুঠি করে ও তাদের জন্য সরকারি কর কমিয়ে 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৭৩ 


গুজরাটের কাপড়ের চাহিদা থাকলেও ওলন্দাজরা পর্তুগিজদের জন্য সাবধানতা 
অবলম্বন করেছিল। মুঘল দরবারেও পর্তুগিজ প্রভাব ছিল। ১৬১৪ সালে মুঘল- 
পর্তুগিজ নৌযুদ্ধের সময়, মসুলিপত্তনের ওলন্দাজ কুঠির কাছে নিমন্ত্রণ আসে। ১৬১৭ 
সালে ওলন্দাজরা পশ্চিমে কুঠি খোলে। ওলন্দাজরা ততদিনে ঠিক করে নিয়েছে 
কিভাবে পর্তুগিজ ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করবে। প্রথমে তারা জাহাজগুলি আক্রমণ-করে 
ও পরে ঘাঁটিগুলি। গোয়া ও মালাক্কা সমুদ্রপথে অবরোধ করা হয়। একের পর 
এক জাহাজ খোয়া যেতে পর্তুগিজ শক্তি অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। ওলন্দাজরা ১৬৩৬ 
সাল থেকে গোয়া অবরোধ করতে থাকে যা চলে প্রায় দশ বছর ধরে। ১৬৪১-এ 
মালকার পতন হয়। ওলন্দাজরা কলস্বো (১৬৩৬) ও কোচিন (১৬৬১) দখল 
করে। এখানে ওলন্দাজরা স্থানীয় রাজাকে জোর করে তাদের একচেটিয়া বাণিজ্য 
করাতে বাধ্য করে। এই একই ধরণের নীতি তারা ইন্দোনেশিয়াতেও নিয়েছিল | 

ইংরাজ কোম্পানির আর্থিক অবস্থাও ওলন্দাজদের মতো এত ভালো ছিল না। 
ওলন্দাজদের থেকে ইংরাজদের .বাণিজ্যের নীতি ছিল আলাদা। প্রথমদিকের যাত্রায় 
ইংরেজরা মশলা দ্বীপপুঞ্জের ও ইন্দোনেশিয়ার বন্দরে গিয়েছিল। কিন্তু তারা দেখল 
যে, ওলন্দাজরা তাদের জায়গা ছাড়তে রাজি নয় এবং ওলন্দাজদের নৌ ও সামরিক 
শক্তি তাদের থেকে বেশি। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের বাজার এত বড় নয় যে, এর থেকে 
লাভজনক বাণিজ্য করা যাবে। ১৬০৩ সালে ইংল্যাণ্ডে যে পরিমাণ মশলা জমে 
গিয়েছিল তার থেকে এটা বোঝা যায়। এর ফলে ইংরাজদের ভারতীয় বন্দরগুলিতে 
যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় ছিল না। এর থেকেই আমরা দেখতে পাই 
যে, ইওরোপের বাণিজ্য কিভাবে বাড়ছে এবং গুজরাট, করমণ্ডল ও বাংলায় ইংরাজদের 
ঘাঁটি তৈরি হচ্ছে। 

১৬০৭ সাল থেকে ইংরাজরা ছক FAS থাকে কিভাবে সুরাট ও লোহিত সাগরের 
বাণিজ্য পাওয়া যায়। ১৬০৯ সাল থেকে ইংরাজরা সুরাট বন্দরে কুঠি তৈরি করার 
চেষ্টা করে। ১৬১২ সালে সম্রাটের আদেশ পেলে সুরাটের মুঘল আমলাদের অত্যাচার 
থেকে ইংরাজরা অনেকখানি নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু পর্তুগিজদের আক্রমণের SPST 
দূর হয় নি। ১৬১৩ সালে ইংরাজরা সুরাটে কুঠি তৈরি করে ইওরোপের সঙ্গে 
সরাসরি বাণিজ্য করার জন্য। এর আগে ১৬১১ সালে মসুলিপত্তনে ইংরাজ কুঠি 
হয়েছিল। কিন্তু ইংরাজদের লাভ প্রধানত এসেছে আন্তর্দেশীয় ও আন্ত-এশিয়ার 
বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে। ১৬২২ সালে হরমুজের দখল পর্ুগিজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে 
নিলে এবং ১৬৩২ সালে মুঘলরা হুগলি থেকে পর্তুগিজদের হটিয়ে দিলে-পর, 
ইংরেজদের জয় যাত্রা শুরু হয়। এই একই সময়ে -ওলন্দাজ কোম্পানির সামনেও 
পথ খুলে যায়। 

উত্তর ইওরোপীয় কোম্পানির ভারতে বাণিজ্যিক কাঠামো সপ্তদশ -ও অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে একই রকম ছিল বড় কোনো ভারতীয় বন্দরে প্রধান FB করে দেশের 
ভেতরে ছোটো ছোটো কুঠি তৈরি করা। এই ছোটো ছোটো কুঠিগুলি উৎপাদন 


ag মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


এলাকার সঙ্গে যোগ রেখে রপ্তানির মাল সংগ্রহ করবে। একাধিক প্রধান কুঠি বিভিন্ন 
এলাকায় আছে এবং তারা পরস্পরের থেকে স্বাধীন। সুরাট, কোচিন, পুলিকট, 
নেগাপত্তনম, মুসলিপত্তনম ও হুগলিতে- ওলন্দাজদের কুঠি ছিল। ওলন্দাজদের এই 
কাঠামো চলতে থাকে বহুদিন। ইংরাজ-কোম্পানির কাঠামোটি আলাদা। ইংরাজরা 
চাইছে দুৰ্ভেদ্য ঘাঁটি কারণ কোম্পানি স্থানীয় রাজাদের নিরাপত্তার জন্য টাকা দিতে 
চায় না। তারা নিজেরাই এই টাকা নিয়ে অন্যদেরকে নিরাপত্তা দিতে চায়। ১৬৩৯ 
সালে মাদ্রাজ ও ১৬৬১ সালে বোম্বাই নেওয়া এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে কলকাতার 
ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সুরক্ষিত করা সবই এই একই ছকের মধ্যে পড়ে। পশ্চিম. 
উপকূলে ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধও এই ছকের অন্তর্গত। 

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুঘল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অনেক বেড়ে 
যায়। এর মূলে নিশ্চয়ই রয়েছে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসি কোম্পানির বাণিজ্য 
ক্রমবদ্ধমান AY ভারতীয় ও এশিয়ার বণিকদের কতটা হাত ছিল এই বাণিজো 
তা আমরা এখনো জানতে পারি নি। কিন্ত ১৬৮০ পযন্ত সুরাট শহরের বৃদ্ধি আমাদের 
দৃষ্টি এদিকে নিয়ে যায়। 

ইংরাজরা ওলন্দাজদের জায়গায় এলেও অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকে ফরাসি 
বাণিজ্য বিস্তার ইংরাজদের কাছে চক্ষুশূল হয়েছিল। ১৬৬৪ সালে ফরাসি মন্ত্রী 
কোলাবাটের উদ্যোগে নতুন ফরাসি কোম্পানি স্থাপিত হলে ফরাসিরা কয়েক বছর 
পরে সুরাটে কুঠি করার অনুমতি পায়। অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তির বাধাদান এবং 
ফরাসি কোম্পানির বশিকদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দের ফলে ফরাসিরা সেরকমভাবে অগ্রসর 
হতে পারে নি। ১৬৭১ সালে এক শক্তিশালী ফরাসি নৌবহর সুরাটের সামনে 
এলেও ফরাসিদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নি। ফরাসি কোম্পানি প্রথম ধাক্কা 


লোদীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা 
পণ্ডিচেরি গ্রামটি পায়, যদিও তারা তখন বাংলায় কুঠি তৈরি করার চেষ্টা করছিল। 
Fane সালের পর পশ্ডিচেরিতে বসবাস শুরু করলেও ফরাসিরা সেন্ট থমে ফিরে 
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বা এঁ-সব বন্দরে বাস করলেও, এ-রকম চাপ তারা দিত নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন 
করার GA মুঘল শক্তি বা স্থানীয় রাজন্যবর্গ তখন ইওরোগীয় FB অবরোধ করত। 
প্রধানত BS বিরোধই এই সব গোলমালের কারণ। পণ্যের মূল্যমান কত হবে 
সেটা নিয়ে বিরোধ ছাড়াও, মুঘল আমলারা সন্দেহ করত যে, ভারতীয় বণিকরা 
কম হারে শুষ্ক দেওয়ার জন্য ইওরোপীয়দের নামে বাণিজ্য চালাচ্ছে। ১৭১৭ সালে 
মুঘল সম্রাট ফারুক শিয়ারের কাছ থেকে ইংরাজরা ফরমান জোগাড় করে যে, বার্ষিক 
তিন হাজার টাকার বিনিময়ে তারা মুঘল ভারতে বিনা শুক্কে ব্যবসা করবে। তাছাড়াও 
স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ইওরোগীয় কোম্পানিগুলির কৃঠির আধিকার বা কোম্পানির 
অধিকার নিয়ে গোলমাল বাধে। কোম্পানিগুলির মতে, যে-সব ভারতীয়রা 
কোম্পানিতে কাজ করছে তারা সবাই কোম্পানির আইনের ধারায় পড়বে। অর্থাৎ 
কোম্পানি চাইলে তাদের শাস্তি দিতে পারবে। স্থানীয় প্রশাসন মনে করত, এটা 
তাদের বিচার-ব্যবস্থার ওপর হস্তক্ষেপ। এই ধরণের গোলমাল, যেটা অনেকসময় 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে পাওয়া যায় ও 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরো বাড়ে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে কেন্দ্রীয় মুঘল শাসনের দুর্বলতা লক্ষ্য করা 
যায়। এ-সময় থেকে ইওরোগীয় কোম্পানিগুলি তাদের শক্তি বাড়াতে থাকে, যার 
ওপর নির্ভর করে তাদের বাণিজ্যিক লাভ। ১৭৫৭-য় পলাশীর প্রান্তরে বাংলার 
নবাব সিরাজ উদ্‌-দ্ৌলা প্রধানত তার সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরাজ 
সৈন্যদের কাছে হেরে গেলে ইতিহাস অন্য দিকে মোড় নেয়। বিলেতের কোম্পানির 
পরিচালকবর্গ বাণিজ্যের বদলে জায়গা-জমি দখল করার নীতি অনুমোদন না করলেও 
স্থানীয় ইংরাজরা এই নীতি অনুসরণ করতে থাকে। 


খ. বাণিজ্যিক পণ্যের কাঠামো 

এটা এখন অনস্বীকার্য যে, দক্ষিণ আমেরিকার সোনা-রুপোর খনি না পাওয়া গেলে, 
এশিয়ায় ইওরোগীয় বাণিজ্য এতদিন ধরে চালানো সম্ভব হতো না। ইওরোপে টাকা 
সহজলভ্য হয়ে যাওয়া এবং ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালানো 
আকস্মিক কোনো ব্যাপার নয়। টাকার যোগান বেড়ে যাবার ফলে ইওরোপীয় 
কোম্পানিগুলি তিন শতাব্দী ধরে এশিয়া মহাদেশে লগ্নি করতে পেরেছে এবং 
উৎপাদনের প্রথাও কিছুটা পরিমাণে বদলাতে সক্ষম হয়েছে। ইওরোপ থেকে এই 
পরিমাণ লগ্নি বাইরে চলে যাওয়ায় সমকালীন ইওরোগীয় লেখকরা সমালোচনা 
করতেন। এঁদের কাছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও বাইরে চলে যাওয়ার মধ্যে একটা 
সম্পর্ক আছে। আর এর জন্য এরা এত পরিমাণ লগ্নি বাইরে পাঠানোর জন্য ইওরোগীয় 
কোম্পানিগুলিকে সমালোচনা করতেন। অবশ্য কারো কারো মতে, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের চরিত্রের সঙ্গে মূল্যমান ও মজুরির একটা সম্পর্ক আছে। এশিয়াতে টাকা 
পয়সা কম আছে বলেই এঁ সব দেশে ইওরোপ থেকে লগ্নি যাচ্ছে এবং এর ফলে 


৭্৬ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


: এ সব দেশের মজুরি ও পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। দুই দেশের দামের তফাৎ থাকার 
ফলেই এই ধরণের লগ্নি ইওরোপ থেকে এশিয়াতে চলে যাচ্ছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ 
ডেভিড [রিকার্ডো এর থেকেই তার বিখ্যাত তুলনামূলক সুবিধার মতবাদ গ্রহণ 
করেছিলেন। এখনও অবশ্য বলা খুব শক্ত যে, কেন ইওরোপ ও এশিয়ার মূল্যমানের 
তফাৎ ছিল আর তার কতটা Aa অভাব আর কতটাই বা উৎপাদনের প্রথা এর 


এর সাথে এও বলা যায় যে, বিদেশ থেকে আনা সোনা, রুপোর দাম একরকম 
ছিল না। ইওরোপ থেকে অথবা ফিলিপাইন থেকে রুপো ভারতে এলেও এখানেই 


মশলার খৌজে। ১৬২১ সালের এই 
হিসাব অনুযায়ী এশিয়াতে প্রতি বছর সোনা-রু 
০ পার তাল আসত বছরে ১৫ লক্ষ 
টাকার অঙ্কটা বড় বেশি বলে মনে হয় যদিও 


ব্যবস্থা নেই। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে 


বৈদেশিক বাণিজ্য Ne 


ইওরোপের বাজারে এশিয়ার দ্রব্য বিক্রি করে, ইওরোপের মাল ভারতে বিক্রি করে 
নয়। এশিয়ার মাল তারা ইওরোপের বাজার ছাড়াও আফ্রিকা, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে 
বিক্রি করত। আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দাসদের ওপর ভিত্তি করে 
আর্থ-সামাজিক অবস্থা চলত। একটা ব্রিভুজাকৃতি বাণিজ্য তৈরি হচ্ছে আফ্রিকার 
পশ্চিম উপকূল, আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাজার নিয়ে। 

যষ্ঠদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা মালাবার ও কানাড়া থেকে মরিচ চালান দিত সরাসরি 
ইওরোপে। এ মরিচ জোগাড় করার জন্য তারা কোচিন কান্নানোর ও কুইলনে FB 
তৈরি করেছিল। ষষ্টদশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই একটা হিসাব অনুযায়ী পর্তুগিজরা 
মালাবারে উৎপাদনের প্রায় শতকরা তিরিশ ভাগ লিসবনে চালান 'দিত। শতাব্দীর 
শেষে এটা কমে শতকরা চার ভাগে দীড়ায়। ভেনিসিয়ানদের হিসাব অনুযায়ী, ১৫৮৪ 
সাল নাগাদ মরিচের বাণিজ্য থেকে পর্তুগিজদের আয় প্রায় সাড়ে পাচ লক্ষ ক্রুসাডো-র 
কাছে গিয়েছিল। ইংরেজরা জানত যে, ত্যাম্টিওয়ার্প-এর বণিকরা পর্তুগিজদের 
আমদানি করা মরিচ ইওরোপে বিক্রি করে প্রচুর লাভ FAS! ১৬২১ সালে একটা 
হিসাব করা হয় যে, আট লক্ষ পাউণ্ড ইওরোপে আমদানি করা হতো প্রতি বছর। 
এক বছর পরে ওলন্দাজরা হিসাব দেয় ৭০ লক্ষ পাউণ্ড, যার মধ্যে প্তুগিজরা 
আমদানি করত চোদ্দ লক্ষ ASS | 

১৬৭০ সালে ওলন্দাজরা বার্ষিক আমদানি করত প্রায় ৯০ লক্ষ পাউণ্ড এবং 
ইংরাজরা আনত প্রায় পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ডের ACT | এ-হিসাবটা বাড়তে থাকে প্রতিবছর 
ইওরোপের জাহাজগুলিতে এত বেশি মরিচ 'আনবার কারণ হলো ইওরোপের বাজার 
বেশ ভালো ছিল এবং এর পরিবেশনার কাঠামোও বাধা ছিল। এটা খুচরো বিক্রি 
করতে অসুবিধা ছিল না কারণ জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই ছিল এটা। কিন্ত 
এছাড়াও বোধ হয় আরেকটা কারণ ছিল। জাহাজকে ভাসানোর জন্য শুধু দামী 
জিনিস দিয়ে জাহাজ ভরালে চলবে না কারণ জাহাজ ডুবে গেলে বহু ক্ষতি হবে। 
ফলে এই ধরণের সাধারণ জিনিস কিনে জাহাজে তুলে তার ভারসাম্য বজায় রাখা 
হতো। ১৬৭০-এর দশকে ওলন্দাজরা মালাবার দখল করার চেষ্টা করলে ইংরাজরা 
ভয় পেয়ে যায়। এর ফলে মরিচ যুদ্ধ শুরু হয়, যার জন্য সামগ্রিক রপ্তানি কমতে 
থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য কারণে মরিচের বাণিজ্য এশিয়ার প্রধান রপ্তানি থেকে 
সরে আসে এবং এর জায়গায় আসে ভারতীয় কাপড়। 

ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি গুজরাট ও করমণ্ডলের টুকরো কাপড় ইন্দোনেশীয় 
দ্বীপপুঞ্জে পাঠাত। এখান থেকে সরাসরি ইওরোপে রপ্তানি করা কঠিন কাজ নয়। 
আগে কিছু কিছু টুকরো কাপড় ইওরোপে এলেও, ১৬১৩ সালে ভারতীয় কাপড় 
লগুনের নিলামে উঠতে থাকে। মোট আমদানি পরবর্তী দু-বছরে বিশেষ বাড়ে না। 
১৬১৯ সালে ছাবিবশ হাজার টুকরো কাপড় বিক্রি হয় নীলামে। ১৬২১ সালে 
রপ্তানি বেড়ে হয় একলক্ষ তেইশ হাজার টুকরো এবং ১৬২৫ সালে এটা দু-লক্ষ 
একুশ হাজারের ওপরে চলে যায়। এ-তুলনায় ওলন্দাজ কোম্পানি অনেক কম আমদানি 


qe মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


করে ইওরোপে। 
সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতীয় কাপড়ের জনপ্রিয়তা ইওরোপে বেড়ে 
বায় যার ফলে মিহি কাপড়ও আসতে শুরু করে। ইওরোপীয় লেখকরা ভারতীয় 


? 


Bas জরি-করা রেশম এবং রেশমের টুকরো যার মধ্যে ভাত ও রেশম মশা 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৭৯ 


রাখা বা অত্যধিক টানাটানিতে এর কোনো ক্ষতি হতো না বলে জাহাজের ভারসাম্য 
রাখার জন্যে এর প্রয়োজনীয়তাও ছিল খুব বেশি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ভারত থেকে সোরা রপ্তানি ক্রমশ বাড়তে থাকে। বারুদে সোরার ব্যবহার এবং 
ইওরোপের অস্ত্রসন্ত্র তৈরির কারখানাগুলির প্রসার হওয়ার কারণে এর ব্যবহার 
বাড়ছিল, যা বাণিজ্যের পক্ষে লাভজনক পণ্য হয়ে দাড়ায়। ভারতীয় সোরার চাহিদা 
ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসিদের জাতীয় নীতির সঙ্গে জড়িত। 

নীল ও সোরার পরে ভারত থেকে সব চেয়ে বেশি রপ্তানি হতো বাংলার কাচা 
রেশম। কাশিমবাজারের চারপাশে ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তুতগাছ থেকে 
যে রেশম পাওয়া যেত সেটাই ভারত বিখ্যাত ছিল। এর ফলে এ এলাকায় বড় 
রেশম বোনার শিল্প গড়ে ওঠে। ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি প্রথমে রেশমের কাপড় 
কিনতে আকৃষ্ট হয়; পরে তারা কাচা রেশম কেনার দিকে মন দেয়। ইওরোপের 
রেশমশিল্পে যোগান দিত প্রধানত ফরাসি ইটালিয়ান ও পারস্য দেশের রেশম। ১৬৫০ 
সালের পর বাংলার রেশম এই জায়গা নিয়ে নেয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে 
কাপড়ের বাণিজোর মধ্যে প্রধান জায়গা করে নেয়। 

ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানিরা আসার আগে ভারতের সঙ্গে ইওরোপীয় বাণিজ্যের 
খুব বেশি কিছু পরিবর্তন হয় নি। এশিয়াতে পর্তুগিজ বাণিজ্য সামান্য ছিল না, কিন্ত 
পরবর্তী কালের বাণিজ্যের তুলনায় এর বৈচিত্র্য বেশি ছিল না। যৌথ মালিকানা 
ভিত্তিতে তৈরি ইওরোগীয় কোম্পানির বাণিজ্যের কাঠামো ছিল পর্তৃগিজদের থেকে 
আলাদা। এছাড়া ইওরোগীয়দের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ভারত মহাসাগরে শুরু হলে এরা 
ক্রমশ ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্য দখল করতে থাকে। যে কারণে VATS ও ওলন্দাজ 
কোম্পানি এতদিন টিকে ছিল তা হলো: তারা এমন একটা সংস্থা তৈরি করেছিল 
যেটা নৈব্যর্তিক অর্থাৎ এদের সংস্থাগুলো কোনো সময় বা কোনো ব্যক্তির ওপর 
নির্ভরশীল ছিল না। এদের নিজেদের দেশের সঙ্গে সব সময়ে যোগাযোগ রেখে 
চলত এবং দেশের বাজারের চাহিদা ও নীতি অনুযায়ী বাণিজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা 
করছিল। 

কার্যকলাপের দিক থেকে দেখতে গেলে এই কোম্পানিগুলি বর্তমানের বহুজাতিক 
কোম্পানিগুলির পূর্বসূরী। সারা জগৎ জুড়ে এদের বাণিজ্য এবং ব্যক্তিগত কারিগরি 
ভিত্তিক অবস্থায় মাল তৈরি হলেও মালের মান এক ধরণের-ছিল। ভারতীয় বাণিজ্যিক 
ব্যবস্থায় সময়মতো মাল যোগান দেওয়া বা মালের মান ঠিকমতো ধরে রাখা একটা 
নতুন ব্যাপার ছিল। লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর অথবা ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে 
এক বিশেষ ধরণের মালের চাহিদা ছিল। এ সব জায়গায় ব্যবসা হতো বিশেষ মরসুমে। 
ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে ইওরোগীয় বণিকগোষ্ঠীর তফাৎ ছিল শুধু বিশাল সংখ্যার 
মাল নেওয়ার জন্য নয়, তাদের সঙ্গে যে চুক্তি হচ্ছে তার আইনগত দিক থেকেও। 
একটা সাধারণ মরসুমে ইওরোগীয় কোম্পানির কাপড়ের টুকরো কেনার পরিমাণ 
লক্ষের ওপরে চলে যেত। আট থেকে দশ মাস আগে ভারতে ইওরোগীয় কোম্পানিগুলি 
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বিলেতে পাঠানো নমুনার ওপর আগাম দিত। অর্থাৎ ভারতে জাহাজ আসার আগে 
এই মাল কুঠিতে এসে যাওয়া দরকার। এর ফলে চুক্তির মধ্যে কি ধরণের মাল, 
করে পাওয়া যাবে এবং বণিকের নাম দেওয়া থাকত। নমুনা মতো মাল না এলে 
হয় ফেরত দেওয়া হতো অথবা দাম কমিয়ে দেওয়া হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজরা 
এই ধরণের অপছন্দের মাল বন্ধ.করে রাখত যাতে এ সব মাল আবার না আসে। 
ভারতীয় বণিকরা অবশ্য এর প্রতিবাদ করত এই বলে যে, এর ফলে তাদের ক্ষতি 
হচ্ছে। কোনো কারিগরই একসঙ্গে একই ধরণের দুটো টুকরো তৈরি করতে পারত 
না! এছাড়া একবার মাল ফেরত এলে এগুলি ভারতের বাজারে বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা 
নেই। এর ফলে ভারতীয় বণিকরাও চাইত দেরি করে মালের যোগান দেওয়া; 
বিশেষত তারা চাইত, জাহাজ আসার ঠিক আগেই মাল যেন দেওয়া হয়। এর ফলে 
কুটি থেকে মাল ফেরত দেবার সম্ভবনা কম থাকত। মাল ফেরৎ দিলে জাহাজ খালি 


এহ বং একজন ভীতির জীবনধারণ করাও সম্ভব হতো। আরো বড় কথা হলো 
এই যে, এই টাকায় যথেষ্ট পরিমাণ 
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দেয় নি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুঘলরা বিশ্বাস করত যে, ইংরাজ কুঠি টিকে 
আছে বাণিজ্যর লাভ থেকে নয়, পরের জাহাজ লুঠতরাজ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষ দশকে সুরাটের বণিকদের কয়েকটি জাহাজ লুঠ হলে, AKG আওরংজেব 
ইওরোপীয় বাণিজ্য গুজরাটে ও বাংলায় বন্ধ করে দেন। যথেষ্ট প্রমাণ না-থাকা 
সত্বেও ইংরাজ কোম্পানির লোকেদের কুঠিতে বন্দী করা হয়। ফরাসিদের লেখা 
চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, ইংরাজ কোম্পানির জাহাজ এই লুঠতরাজ করে নি 
যদিও দু-একটি ক্ষেত্রে ইংরাজ নিশান এ জলদস্যুদের জাহাজে দেখা গেছে। ফরাসিদের 
এই নিষেধ থেকে কিছু সময় পরে ছাড় দিলেও ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে 
তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। সুরাটের বৈদেশিক বাণিজ্য কয়েক বছরের 
জন্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এটা হয়ত সবটা সত্যি নয়, কিন্ত মুঘলদের বাণিজ্য 
সম্বন্ধে তাদের ধারণার কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই ধারণাটা অবশ্য পরে বদলে 
ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে সুরাটে মুঘল অভিজাতরা যে বাণিজ্য করতেন, টাকা 
লগ্নি করতেন, লোক রাখতেন তার প্রমাণ আছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইওরোগীয় ব্যক্তিগত ও কোম্পানি বাণিজ্যের 
অভূতপূর্ব প্রসার হয় যার ফলে ভারতীয় রাজনাবর্গ SHS, বণিক ও অন্যান্য কারিগরদের 
ওপর কর বসাতে থাকে। এই প্রসার বাংলায় সব চেয়ে বেশি হয়। ওলন্দাজ, ইংরাজ, 
ফরাসি ও পরে দিনেমারদের কাপড় কেনার ফলে বাংলার বস্তরশিল্পের প্রসার হয় 
এবং বহু লোকের চাকরির সুযোগ-সুবিধা এসে যায়। ইংরাজ কোম্পানি বাংলার 
এই অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে অবহিত ছিল। ১৭৪৮ সালে লণ্ডন থেকে কলকাতার 
ইংরাজদের জানানো হয়, নবাবের রাজস্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা বিশাল অঙ্কের 
টাকাপয়সা বাংলায় নিয়ে আসছে। কলকাতা যদি ফরাসিদের হাতে চলে যায়ঃ তাহলে 
তারা এ-সবই বরবাদ করে দেবে। সতের শতকের শেষ দশক থেকে ভারতে ফরাসি 
বাণিজ্য ক্রমশ খারপ হতে থাকে। মুঘলদের নিষেধ উঠে গেলেও ওলন্দাজদের সঙ্গে 
ইওরোপের যুদ্ধের ফলে ওলন্দাজরা গঙ্গার মুখে জাহাজ রেখে ফরাসি জাহাজের 
যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। সুরাটে জাহাজ না আসার ফলে ফরাসিদের প্রচুর ধার 
হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নতুন ফরাসি কোম্পানি গঠন হলেও সুরাটে 
ফরাসিদের অবস্থার উন্নতি হয় না। বাংলায় অবশ্য জাহাজ আসে এবং চীন, ম্যানিলা 
ইত্যাদির সঙ্গে পণ্ডিচেরির বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে ওঠার ফলে ফরাসি বাণিজ্য 
ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকে। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগলিতে দিনেমারদের সঙ্গে মুঘলদের গোলমাল হলে দিনেমাররা 
বাংলা থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। ফলে সুরাটে গোলমাল. করতে শুরু করে। 
অষ্টাদশ শতকে আবার তারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইওরোপীয় বাণিজ্যের প্রধান ধারা দূরপ্রাচ্য 
চলে যায় যার ফলে মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরির উন্নতি অব্যাহত থাকে। 
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গ. ভারতীয় বণিক, রাষ্ট্র ও ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য: 


সম্পূর্ণ সংখ্যা-তথ্যের অভাব সত্বেও মধ্যযুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, তার 
কাঠামো ও বণিকদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। যেটুকু 
সংখ্যার খবর পাওয়া যায় তা থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে 
থেকে ইওরোপীয় কোম্পানির জাহাজ ভারতীয় জাহাজকে ইওরোগীয় বাণিজ্য থেকে 
হটিয়ে দেয়। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা প্রধানত গুজরাটি মুসলমান 
সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। এরা খাম্বাজ ও মালাক্কার সমুদ্র পথ ধরে বাণিজ্য করত। 
ভারতীয় বণিকরা লোহিত সাগর ও পারস্য উপমহাসাগরে বাণিজ্য করত বটে তবে 
আরব সমুদ্র প্রধানত ছিল আরব বণিকদের হাতে। চীন ও মালয়ের মধ্যেকার বাণিজ্য 
ছিল চীনা বণিকদের হাতে। মালয় ও জাভার জাহাজ চলত ইন্দোনেশিয়ার জল 
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১৫০৩ সাল থেকে পর্তুগিজরা মক্কার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে তারা 
দেখতে পায় যে, এশিয়াকে দেওয়ার মতো ইওরোপের প্রায় কিছুই CAR মশলা 
কিনতে গেলে নগদ টাকায় কিনতে হবে এবং যার ফলে বাণিজ্য ইওরোপের বিপক্ষে | 
পশ্চিম সুদানের সোনা আটলান্টিক পথের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এ-পথে সোফালা, 
মোজাম্বিক ও কিলওয়া পড়ে যেখান থেকে পর্তুগিজরা এই সোনা ধরতে পারবে। 
এই সব বন্দর থেকে পর্তুগিজরা এশিয়াতে যাবার জল ইত্যাদিও পাবে। এর ফলে 
পর্তুগিজ বাণিজ্যের চেহারাটা আমরা একটা ত্রিভুজের মতো দেখতে পাই_ মালাবার, 
লোহিত সাগর ও মোজাম্থিকের উপকূল ধরে। 

ভারতীয় ও আরব বণিকরা মালদ্বীপ হয়ে মশলা লোহিত সাগরে নিয়ে যাওয়ার 
চেষ্টা করত পর্তুগিজদের চোখ এড়িয়ে। ফরাসি এঁতিহাসিক ফার্নান্দ ব্রদেল এর থেকে 
মন্তব্য করেছেন যে, পর্তুগিজরা ক্রমশ শুক্ষবিভাগের আমলাতে পরিণত হয়েছিল। 

১৫০৬ সাল থেকেই প্তুগিজদের মধ্যে চেষ্টা চলে মালাক্কার সুলতানের সঙ্গে 
বাণিজ্যিক PRET) আলফানসো দ আলবুকার্ক-এর শাসনের সময়ে পত্তুগিজদের 
সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরা ১৫১০ সালে গোয়া, ১৫১১ সালে 
মালাকা নিয়ে নেয় এবং ১৫১৭ সালে হরমুজ বন্দরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে 
আসে। অর্থাৎ একদিকে যেমন পর্তুগিজরা পারস্য উপসাগরের কাছে আসে হরমুজের 
সাহায্যে, অন্যদিকে মালাক্কা-দখলের পর দূরপ্রাচ্য আরো কছে চলে আসে। ১৫১১ 
থেকে ১৫১৩ সালের মধ্যে পর্তুগিজরা মলুকাস, চীন, শ্যামদেশ ও পেঞ্জতে চলে 
আসে। এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার বাণিজ্য দখল করা ও মালাবার-ইওরোপ 
বাণিজ্য নিজেদের হাতে আনা। এর ফলে বাংলা, করমণ্ডল উপকূল ও সমুদ্রতীরবতী 
অন্যানা জায়গা সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ বাড়ে। 

আগেই আমরা দেখেছি যে, মশলা নগদ টাকায় কিনতে হতো যার ফলে পর্তুগিজরা 
পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছে যায় সোনার সন্ধানে। ওখানে পর্ুগিজরা গুজরাটের 
তাতের কাপড়, মশলা, বিভিন্ন ধরণের ওষুধ, সুগন্ধি এবং মূল্যবান কাঠের সন্ধান 
পায় যেগুলো এসেছিল এশিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে- প্রধানত বাংলা ও করমণ্ডল 
থেকে। এর ফলে পর্তুগিজরা ভারতীয় মহাসাগরের বাণিজাপথের সঙ্গে মিশে যায় 
এবং বঙ্গোপসাগরের দিকে ক্রমশ FSCS থাকে। যতই পর্তুগিজ রাজাদের আর্থিক 
অনটন বাড়তে থাকে ততই আলবুকার্ক রাজাকে বোঝাতে থাকেন বাংলার 
প্রয়োজনীয়তাও। এবং বাংলায় ইওরোপীয় মালের প্রভূত চাহিদার কথা। 

একদিকে পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণ লোহিত সাগরের ওপর বাড়ছে, অন্যদিকে পর্তুগিজ 
রাষ্ট্র এশিয়ার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অধিকতর অংশ নিচ্ছে। আর এর থেকেই, পর্তুগিজ 
রাষ্ট্রের বিরোধী একটি ধারার জন্ম হয় যেটি একটি সমাস্তরাল অর্থনীতির সৃষ্টি করে। 
যতই পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণ এশিয়াতে বাড়তে থাকে ততই পর্ুগিজদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য 
এই নতুন অর্থনীতিকে জোরজার করে তুলতে থাকে। এছাড়াও এশিয়ার ভূখণ্ডের 
বিভিন্ন জায়গায় পর্তুগিজরা খাঁটি তৈরি করার পর তাদের প্রয়োজনীয় খাবারের অসুবিধা 


৮৪ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


দেখা দেয়। হরমুজ, মালাকা বা মালাবারের বিভিন্ন ঘাঁটি খাদাদ্রব্যে স্বনির্ভর নয়। 
এসর জায়গার খাবার বহুদূর থেকে আসত। কানাডা থেকে চাল আসত হরমুজের 
জন্য। মালাক্কার খাদ্যদ্রব্য আসত শ্যাম দেশ, জাভা ও পেঞ্জ CATS | সুতরাং মালাককা 
দখলের পর প্তুগিজরা বাংলার দিকে দৃষ্টি দেবে এটা আশ্চর্য কিছু নয়। বাংলার 
বন্দর থেকে কাপড় ও চাল পর্তুগিজ. এস্তাদা দ হঁঞ্িয়া-র পক্ষে অপরিহার্য ছিল। 

ভারতীয় বণিকদের মধ্যে গুজরাটের মুসলমান বণিক গোষ্ঠী প্রধান ছিলেন কিন্ত 
করমণগুল উপকূলের হিন্দু বণিকরা ও বাংলার বণিকরাও মালাক্কায় আসতেন যদিও 
সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে ছাড়া এসব দেশের কোনো 
উল্লেখ নেই। শুধু মুকুন্দরামের একটি পঙ্ক্তি এর ব্যতিক্রম। 

ভারতীয় ও চীনা বণিকদের ইন্দোনেশিয়া থেকে মশলা কেনার উদ্দেশ্য ছিল। 


Sits বসবাস করে এই বাণিজ্য চালাত। সেদিক দেখতে 
শতাব্দীর শেষে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় x শি 


বণিকরা ভালোভাবেই 
পশ্চিমদিকে ভারতীয় বাণিজ্য সমুদ্রের ivr 


বৈদেশিক বাণিজ্য ve 


সাগর দিয়ে কায়রো ও আলেকজান্ট্রিয়া হয়ে আর অন্যটি ছিল পারস্য উপসাগরের 
মধ্য দিয়ে বসরা ও বাগদাদ পর্যন্ত। লোহিত সাগরের উত্তর দিকের নিয়ন্ত্রণ ছিল 
সিরিয়া ইজিপ্টের মামলুক সুলতানদের হাতে। ভারতীয় বণিকরা তাদের পণ্য নিয়ে 
আসত লোহিত সাগরের বিভিন্ন বন্দরে। এর মধ্যে প্রধান ছিল হজ ভীর্থযাত্রীদের 
বাজার যেখান মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন কারাভান এসে পৌঁছত। এখান থেকেই হাত বদল 
হয়ে ভারতীয় পণ্য যেত ইওরোপের বাজারে । এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বন্দর 
ও শহরে ভারতীয় পণ্য বিক্রি হতো। 

লোহিত সাগর ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য চালাত প্রধানত কায়রোর 
এক বণিক সম্প্রদায় যাদের কারিম বলা হতো। এই লোহিত সাগরের বাণিজ্য 
বাড়ার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। 

দশম শতাব্দীর শেষ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারত মহাসাগরের 
বাণিজ্যের দিশা বদলে যেতে থাকে। আববাসীয় খালিফাদের পতন এবং ইজিপ্টে 
ফতিমাইদ বংশের উন্নতির ফলে বাগদাদ ও দামাস্কাস থেকে বাণিজ্য সরে গিয়ে 
এডেন ও FBS (কায়রো)-এ চলে যায়। দিল্লির সুলতানরা HST শতাব্দীর প্রথমে 
গুজরাট জয় করার ফলে এখানকার সম্পদশালী বন্দরগুলি ইসলামীয় সামাজিক ও 
রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে পড়ে। একই সময়ে দেখা যায়, ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ 
সব মুসলমান ধর্মে আকৃষ্ট হচ্ছে। এর সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের স্পেন থেকে মুসলমানরা 
বিতাড়িত হচ্ছে ও ভেনিস ও জেনোয়ার উন্নতি হচ্ছে। লোহিত সাগরে ফতিমাইদের 
নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্য আসার ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার গুরুত্ব বেড়ে যেতে থাকে | পুরোনো 
কায়রো আল ফুসতাত থেকে যে-সব চিঠিপত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে সেনিজা 
কাগজ উল্লেখযোগ্য। এর থেকে আমরা পশ্চিম ভারত মালাবার উপকূল, এডেন 


এই গেনিজা কাগজের মধ্যে কারিম শব্দটি বারবার দেখা যায়। এই বণিক 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ ঈজিপ্টের কাগজপত্রের মধ্যেও পাওয়া যায়। এরা প্রধানত লোহিত 
সাগর দিয়ে মশলার বাণিজ্য করত। প্রখ্যাত পণ্ডিত এস-ডি. গেয়াতেইন বলেছেন 
যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে কারিমরা কোনো বণিক গিল্ড নয়- এরা খুব সম্ভবত বাৎসরিক 
সমুদ্রযত্রার বড় দল। হাজার খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ইওরোপ ও 
এশিয়ার বাণিজ্য বিপুল প্রসার লাভ করে যার ফলে বণিকরা দল বেঁধে সমুদ্রযাত্রায় 
যেত জলদস্যুদের হাত থেকে নিজেদের জাহাজ বাঁচানোর জন্য। কারিমদের কার্যকলাপ 
থেকে মনে করা যেতে পারে যে, জাহাজী ব্যবসাটা প্রধানত আরবদের হাতে ছিল 
যদিও পণ্ডিত গেয়াতেইনের মতে, এর সঙ্গে ইহুদী, হিন্দু ও মুসলমান বণিকরাও 
ছিল । প্রধানত মনে করা হয় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরুগিজরা আসার আগেই 
কারিমদের পতন শুরু হয়েছিল। বোধ হয় ১৪৭০ সালের আগেই কারিমরা নিশ্চিহ্ন 


হয়ে গিয়েছিল। 
পারস্য উপসাগর এলাকায় অবশ্য এই ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। 
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হরমুজের বাণিজ্যিক প্রসার ঠিকই ছিল_ মাসকট হয়ে বসোরা পর্যন্ত তার যোগাযোগ 
অক্ষুম ছিল। গুজরাটিরা পারস্যের বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করেছিল যার প্রমাণ 
আমরা অধুনা প্রকাশিত রুশদেশীয় দলিলগুলি থেকে পাই। কিন্তু পারস্যের অভ্যন্তরে 
এদের যাতাযাত ছিল না, পশ্চিমের তুলনায় অবশ্য পূরদিকে ভারতীয় বণিকদের 
প্রাধান্য বেশি ছিল। 

গুজরাটিরা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বসতি শুরু করেছিল। গুজরাটি জাহাজ যেত 
কিলওয়া মোস্থাসা মালিন্দি ও পাটেতে। কাপড়ের বদলে তারা নিয়ে আসত সোনা 
ও হাতির দীত। এ সব আফ্রিকার রাজাগলি অধিকাংশই ছিল আরবদের দখলে। 
পতুগিজদের আসার আগে ভারতীয় মহাসাগরে আরব ও ভারতীয়দের একযোগে 
বাণিজ্য করার উদাহরণ এর থেকে বড় বোধ হয় আর নেই। 

ভারতের পশ্চিম উপকূলে আমরা আরব ও পারসিক বণিকদের বসতি স্থাপন 
করতে দেখি। অস্তুত দশম শতাব্দীর থেকে এ বণিকদল খাম্বাজে ছিল। পঞ্চদশ 
সানীর প্রথম থেকে যষ্ঠদশ শতাকীর সপ্তম দশক পর্যন্ত গুজরাটের সুলভানদের 


জোর বিশাল চাহিদা ছিল। কালিকট বন্দর থেকে আরব বলিকরা aren 

কৰমণ্ডল উপকূলে মসুলিপত্তনম তখন সবে শুরু হয়েছে। বাংলায় সপ্তগ্রাম ও 

ভি দর হিসাবে কাজ কুরে a ane Sige সোনারগাঁও এর বাম ও 
ধীরে 


ও হারা বাজার RS ছিল। সতের শতকের গোড়া অবধি সা হওয়ার 
ও শহর প্রায় অক্ষম ছিল। হুগলি থেকে পরতুগিজরা বিতাড়িত 


রো মুঘল যুগেই কাপড় ছিল মুঘল ভারতের প্রধান রপ্তানি। এর অধিকাংশই 
Be মোটা কাপড় এবং Recs দীপু ও লোহিত সে এ re 


নারি CHEER হান ও াই 


বৈদেশিক বাণিজা ডঃ 


করমগ্ডলের দামী কাপড় মোখায় বিক্রি করতে AT! গুজরাটি সস্তা কাপড়ের সঙ্গে - 
পাল্লা দিয়ে কিন্ত তারা এই অসম প্রতিদ্বিন্থিতায় হটে যায়। লোহিত সাগর সম্পর্কে 
প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, শুধু সস্তা কাপড়ই বেশি বিক্রি হতো তা নয়। অন্যান্য 
পণ্যের সস্তা সামগ্রীরই চাহিদা ছিল সব থেকে বেশি। তবে বাংলা ও করমণ্ডলের 
দাসী কাপড়ও বিক্রি হতো। কিন্ত আপামর জনসাধারণের কাছে AB কাপড়ের চাহিদা 
ছিল বেশি। 

কাপড় ছাড়া ভারত থেকে রপ্তানি হতো চাল, ডাল ও তেল । উড়িষ্যার ও মালাবারের 
উত্তরদিকে এগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হতো এবং এই খাদ্যদ্রব্য প্রধানত যেত 
মালাবার ও সুরাট ছাড়া, মালাক্কা, হরমুজ ও এডেনে। ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের 
লাভ এমনিতেই কম ছিল। খাদ্যদ্রব্যের বাণিজ্যেও তাই লাভ কমই হতো। এছাড়া 
ছিল নারকেল ও কয়েক ধরণের মশলা । বাংলা মঙ্গল কাব্যের সওদাগররা যে যে 
সামগ্রী সিংহলে নিয়ে যেতেন, তার মধ্যে ছিল এগুলিই প্রধান। এর থেকে বলা 
যায় যে, বেশি সংখ্যক সামগ্রী যা যেত তা অধিকাংশই সস্তা ধরণের এবং এছাড়া 
জীবনধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বাণিজ্যের অস্তির্ভুক্ত। 

ভারতের রপ্তানির বিন্যাস সারা মুঘল যুগ ধরে প্রায় একরকম ছিল। বাংলা থেকে 
কাচা রেশম ও চিনি। গুজরাট থেকে তুলো এবং মালাবার থেকে মরিচ রপ্তানি 
হতো। বাংলা ও গুজরাটের মধ্যে কাচা রেশম ও তুলোর বিনিময় ছিল। বাংলা, 
গুজরাট ও করমণুল থেকে নীল রপ্তানি হতো। এছাড়াও প্রতিটি বন্দর থেকে আরো 
ছোটোখাটো রপ্তানি হতো। যেমন বাংলা থেকে ছিল লাক্ষা ও মোম এবং করমণ্ডল 
থেকে চামড়া। সব থেকে বড় পরিবর্তন ভারতীয় মহাসাগরে আসে যখন ভারতীয় 
বণিকরা মশলার জাহাজী ব্যবসায় মার খায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এর ফলে কাপড়ের 
বানিজোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ইওরোগীয় জাহাজ আসার পর মরিচ ও নীল রপ্তানির 
ব্যবসা ভারতীয়দের কাছ থেকে ইওরোপীয়দের হাতে চলে যায়। 

ভারতে প্রধানত আসত সোনা, রুপো ও তামার তাল, মশলা এবং ঘোড়া। 
এছাড়া মালয় থেকে টিন, পূর্ব আফ্রিকা থেকে হাতির দাত এবং পারস্য উপসাগর 
থেকে রঙ করা কাঠ। এছাড়াও বিভিন্ন মন্দরে আসত মদ, গোলাপজল,» ফল ও 
ওষুধ যার পরিমাণ বেশি ছিল না। এই বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এখানে 
পশ্চিম-এশিয়ার বাজারের অসীম গুরুত্ব রয়েছে। মোখাকে বলা হতো মুঘলদের 
শ্বর্ণভাণ্ডার। পারস্য উপসাগর এলাকা থেকে ভারতীয় বণিক সোনা, রুপো নিয়ে 
আসত। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করে ভারতের র টাকাপয়সা বিশেষ 
আয় হতো এমন নয়। বরং কোনো কোনো সময়ে নিজের খরচে মশলা কিনতে 
হতো বিশেষত যখন ওলন্দাজরা এ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছিল। ইওরোপ থেকে সরাসরি 
যে টাকা পয়সা আসছিল সেটাও এমন বেশি কিছু নয়। জাপান থেকে ইওরোপীয়রা 
তামা আনতে শুরু করলে আমদানি কিছুটা বাড়ে। 

সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভারতীয় মহাসাগরের 


Me. মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


বাণিজ্য প্রধানত GAR বণিকদের হাতে থাকে। ইওরোপীয়রা এর মধ্যে ঢুকবার 
চেষ্টা করেছিল কিন্ত তাদের জাহাজের মাল নেওয়ার ভাড়া বেশি থাকার ফলে তারা 
সুবিধা করতে পারে নি। এছাড়া ভারতীয় বণিকরা প্রধানত ভারতীয় জাহাজে মাল 
মধ্যে মাল ভাগ করে পাঠানোর ফলে ঝুঁকিও .কম ছিল। ইওরোগীয় কোম্পানির 
জাহাজী আমলারা নিজেদের জন্য আলাদা টাকা ইত্যাদি চাইত যেগুলি সম্বন্ধে ইওরোগীয় 
কোম্পানিগুলি অবহিত ছিল না। 

ভারতীয় জাহাজের মালিকরা জাহাজে লগ়ি করতে চাইত না কারণ ব্যক্তি মালিকানা 
ভিত্তিতে এই জাহাজগুলো চলত। যৌথ মালিকানাও অজানা ছিল না কিন্ত তা ছিল 


গে, জাহাজের পিছনে লগ্ির একটা বড় অংশ চলে যেত। এর মাত্র শতকরা ব্রিশভাগ 
পুর নিদর্শন আছে। এর থেকে বোকা যায় যে, কেন জাহাজে লগ্নি করার প্রবণতা 


কম ছিল- সুরাটের মোল্লা পরিবার অবশ্য এর বাতিক্রম। সাধারণত ভারতীয় বণিকরা 
দু-একটার বেশি জাহাজ রাখত না। ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ইসলামধর্ম 


এত সাধারণ বণিকরা সংখ্যায় ছিল বেশি। এরা অল্প মাল র 
পল নিয়ে বিভিন্ন বন্দরে 


বৈদেশিক বাণিজা A ৮৯ 


ও উড়িষ্যা থেকেও ভালো খালাসি পাওয়া যেত। 

ছোটো বণিকরা সংখ্যায় বেশি যদিও তাদের লাভ কম। কিন্তু ব্যবসা থেকে তাদের 
হটানো সহজ ছিল না। গুজরাটের সবথেকে বড় বণিক, আবদুল গফুর লোহিত 
সাগর বাণিজ্যে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে এদের সঙ্গে পেরে ওঠেন নি। 
ছোটো হলেও তাদের অধিকার খর্ব করা মুঘল যুগে সম্ভব হয় নি। ইংরাজদের আধিপত্য 
বিস্তার লাভ করলে তারা ও ছোটো বণিকদের হটিয়ে দেয়। ফলে চরম প্রতিদন্থিতার 
মধ্যে সমঝোতা ছিল- সংঘর্ষও ছিল। . 
কাজ করত। বড় বড় বণিকরা এদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এদের মধ্যে আরব, 
কাটি বা ইওরোপীয়দের মধ্যে কোনো তফাত CAB | এরাও আবার দেশের ভেতরের 
মালের জন্য অন্যদের ওপর নির্ভর করত- যার ফলে আমরা বন্দর থেকে শুরু 
করে দেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত একটা শৃঙ্খল দেখতে পাই। 

বৈদেশিক বাণিজোর মধ্যে আমরা স্থানীয় যোগসূত্রও দেখতে পাই। যেমন, বন্দরে 
টাঁকশালে শ্রফ ছিলেন যারা তাল থেকে মুঘল টাকা তৈরি করে দিতেন। কাগজে 
কলমে মুঘল টাঁকসালে যে কোনো লোকই টাকা তৈরি করাতে পারত। এই কাজের 
দায়িত্বে ছিলেন শ্রফ যদিও টীকশালের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন একজন দারোগা, 
যিনি টাকা তৈরির খরচ নিতেন শতকরা ৫/৬ ভাগ হিসাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
সুরাট থেকে প্রাপ্ত সূত্রে পাওয়া যে, শ্রফরা এই সব লোকেদের সঙ্গে আলাদা SEATS 
করতেন কারণ শ্রফ চাইলে ছয়মাস পর্যন্ত দেরি করিয়ে দিতে পারেন। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্য 
থেকে তাল আসত সুরাটে অগাস্ট ও সেপ্টেম্বরে, ফলে এ সময় টাঁকশালের ওপর 
চাপ পড়ত খুব বেশি। শ্রফরাও এ সময় তাদের TEA বাড়াতেন। 

নীল কেনার মধ্যেও ঝুকি ছিল। গুজরাটের ছোটো ছোটো শহরে বারো বহর 
ধরে দালাল বা বনিকদের মাধ্যমে নীল কিনেছেন, এরকম একজন ইওরোপীয় বণিকের 
বক্তব্য হলো যে, নীলের মধ্যে কতটা বালু, তেল আর কাঠের গুড়ো মেশানো 
আছে তা ধরা যায় না। সুতরাং বড় বণিক হলেও, বা টাকা থাকলেও এই সব 


মতো উপকূল রাষ্ট্র ভারতে খুব কমই ছিল। কালিকটের রাজা বাণিজ্য সম্পর্কে 
নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিলেন এবং গুজরাটের সুলতানও এ-ব্যাপারে মাথা থামান 
নি। গোলকুণ্ডা বা মুঘল রাষ্ট্র বানিজ্য সম্পর্কে অনেক বেশি উদাসীন ছিল। এর 
কারণ অবশ্য এই যে, তাদের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজন্য ও আনুষঙ্গিক 
কর। অধ্যাপক পিয়ারসন দেখিয়েছেন যে, গুজরাটের রাজস্বের শতকরা নববই ভাগের 
বেশি আসত ভূমি-রাজস্ব থেকে। অত্যন্ত বিপদের সময় স্থানীয় প্রশাসনই বণিকদের 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৯১ 


ভারতীয় বণিকদের এই ব্যবসা প্রধানত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে হুগলির মথুরাদাস, তার ভাই, দুই ছেলে এবং দুজন বন্ধুকে নিয়ে 
ব্যবসা চালাতেন। হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে ব্যবসা করছে এটা পাওয়া যায় 
কিন্তু এই ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল। প্রধানত পরিবার বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসা সীমাবদ্ধ 
ছিল। এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ব্যাবসায় গোলমাল হলে সেটা সামাজিকভাবে 
মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ ভারতীয় বণিকরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে ব্যবসা করত 
না। ইংরাজ ও ওলন্দাজরা জয়েন্টস্টকের ধারণা চাপাতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার - 
বণিকরা সেটা মেনে নেয় নি। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় নতুন ফরাসি কোম্পানি পশ্ডিচেরিতে 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই ধরণের কোম্পানি গঠন করে যার মধ্যে 
কোম্পানির লগ্নি ছিল শতকরা ৪৫ ভাগ। প্যারিস থেকে এই ধরণের কোম্পানি 
গঠন করা বা তার সঙ্গে কাজ করা নিয়ে আপত্তি করলেও পণ্ডিচেরির ফরাসিরা 
এই কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে থাকে। প্রধানত পশ্ডিচেরি, বাংলা ও ম্যানিলাতে 
জাহাজ পাঠানো হয়েছিল যার লাভ সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। পণ্ডিচেরির 
ভারতীয় বণিকরা এতে আপত্তি করে নি। এর নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল ফরাসি কোম্পানির 
ওপর। 

১৫১৬-১৭ সালে সিরিয়া ও ইজিপ্ট দখল করে নেন তুর্কি সুলতান সেলিম। 
১৫৩৮ সালে Gat লোহিত সাগরের মুখে এডেন দখল করে। পরবর্তী সুলতান 
সুলেমান তুর্কি সাম্রাজ্য আরো সংহত করেন। ১৫৪৬ সালে পারসিক উপসাগরের 
মুখে বসরা তুর্কিদের হাতে চলে যায়। পারস্যের শাহ-ইসমাইল ষষ্ঠদশ শতাব্দীর 
প্রথমে পারস্যের সাম্রাজ্য গঠন করেন। গুজরাট ও বাংলা মুঘলদের হাতে চলে 
গেলে ভারতীয় মহাসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় সফবিদ, আটোমান ও মুঘল শক্তির 
আবির্ভাব হয়। 

বাণিজ্যে এর ফলাফল কি হয়েছিল সেটা বলা শক্ত। ভারতে মুঘল শক্তির বিজয়ের 
ফলে পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূল ও তাদের পশ্চাদভূমি এক সূত্রে গাথা হয়ে যায়। 
মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় স্থলপথে বাণিজ্যও ভারতের সঙ্গে জোরদার হয়। সপ্তদশ 
শতাব্দীতে পারস্যের বন্দরগুলি ও পশ্চাদভূমির সঙ্গে যোগসূত্র সুদৃঢ় হয়। হিজাজ 
-এ তীর্থযাত্রাতে মুঘল ও সফবিদরা উৎসাহ দিতে থাকে। এটা বলা নিশ্প্রোয়জন 
যে, সুসংহত শাসনব্যবস্থা ও প্রায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি থাকার ফলে মক্কার বাৎসরিক 
থাকে এবং ভারতীয়রা যদিও বেশি কফি নিত না তবুও এই বাজারের উঠতি অবস্থার 
সুযোগ গ্রহণ করে তারা আরো কাপড় বিক্রি করতে থাকে। লোহিত সাগর থেকে 
কফি এনে সকাল বিকাল সুরাটের বিভিন্ন বাড়িতে কফি বিক্রি করা হতো সপ্তদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে_ এর প্রমাণ মিলছে। বলা যায় যে, লোহিত সাগর এলাকা 
মুঘল ভারতের প্রধান রপ্তানির কেন্দ্র হয়ে দাড়িয়েছিল। 


৯২ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


ভারতীয় বাণিজ্য লোহিত সাগরের দিকে জোর দেওয়ার আর একটা কারণ ছিল 
১৪১১ সালে পর্গুগিজদের মালাক্কা অধিকার। পর্তুগিজদের সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় 
সাগরের বাণিজ্যের দিকে মন দেয়। যষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমে কালিকট বন্দরে বিদেশী 
মুসলমান বণিকদের বাণিজ্য যে অনেক কমে গিয়েছিল সে কথা বারবাসা বলছেন। 
বাংলায় নসরৎ শাহের রাজসভায় পর্তুগিজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণিজ্য করার 
জন্য আরব বণিক ও আমলাদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল একদিকে মালাক্া পর্তুগিজদের 
দখলে, অন্যদিকে পারসিক উপসাগর প্রায় বন্ধ। এরকম সময়ে ভারতীয় বণিকদের . 
কাছে আর বেশি সুযোগ ছিল না। এই সময়ে হজ-এর গুরুত্ব ও ইয়েমেনের কফির 
চাহিদা বাড়ার ফলে লোহিত সাগরের বাণিজ্যকে ভারতীয় বণিক আঁকড়ে ধরার চেষ্টা 

র | অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চীনের বাণিজ্য শুরু না হওয়া পর্যন্ত লোহিত 
সাগরের বাণিজ্যই ভারতীয় বণিকদের প্রধান ছিল। 

গুজরাটি মুসলমান বণিকরা পর্তুগিজদের সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে ছিল এবং 


প্ুগিজদের শুষ্ক দিতে হলে পর দিউ বন্দরের রাজন্য বেড়ে যায়। সপ্তদশ oven 
মে গোয়ার রাজস্থের এক-ষষ্ঠমাংশ দিউ-র উদৃত্ত রাজ্য থেকে আসছিল। এছাড়া 


বাণিজ্য করতে এলে নানারকম বাধার সন্মুখীন হয়। 
পর্তুগিজ বাণিজ্য কতটা ছিল সে-হিসাব পাওয়া শক্ত। এর একটা কারণ বোধ 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৯৩ 


এশিয়ার অন্যান্য বণিকরা অনেক বেশি বাণিজ্য করত। একথা অন্যান্য ইওরোপীয় 
বণিকদের বেলাতেও খাটে_ এটা এ্রতিহাসিক মোরল্যান্ড স্বীকার করে গিয়েছেন। 
মুঘল যুগে ভারতীয় মহাসাগরের বাণিজ্যের প্রধান অংশ ছিল ভারতীয় বণিকদের 
হাতে। 

ইওরোগীয় বণিকদের অর্থ বেশি থাকলেও, ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে প্রতিদন্বিতায় 
তারা পেরে উঠত না। ভারতীয় বণিক অনেক কম আয়ে ব্যবসা করত এবং তারা 
শুক্ক ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাড়াতাড়ি কাজ FAS! 
প্রয়োজন হলে মুঘলরাও ভারতীয় বণিকদের পক্ষ নিত এবং মুঘলদের পরাজয়ের 


জৌলুষ হারিয়ে ফেলে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে পর্তুগিজরা তাদের নিয়ন্ত্রণ শিখিল 
করলে ভারতীয় বনিকদের কাছে সুযোগ বেশি আসে। সপ্তদশ শতান্দীর প্রথমে 
গলন্দাজরা আমবোয়ানা দখল করলে তারা দেখে যে, এশিয়ার মুসলমান বণিকদের 
পৰ্ভুগিজরা অধিকার দিয়েছে ও দ্বীপ থেকে লবঙ্গ কেনার। ভারত মহাসাগরের অন 


বণিকদের ব্যবসা করতে দেখতে পান- মশলায় সরকারি একচেটিয়া বাণিজ্যের কথা, 


দুই দশকের মধ্যে মোমবাসা ছাড়া পূর্ব আক্রিকায় AGATE আধিপত্য লুগ্ড হয়ে যায়। 
ভারতের পশ্চিম উপকূলেও পর্তুগিজরা বিপদের সম্মুখীন হয়। ১৬৬১ ও ১৬৬২ 
সালে বোম্বাই বন্দর দুবার আক্রান্ত হয়। দিউ বন্দর ও বাসেন বন্দরের ওপর 


পরিণত হয়ে গুজরাটি জাহাজগুলিকে আক্রমণ করতে থাকে। অন্যদিকে টানের মি 

বংশের পতনের পর মাঞ্চু বংশ বৈদেশিক বাণিজ্য ১৬৫৫ সালে বন্ধ করে দেয়। 
ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানির জাহাজ ভারত মহাসাগরে এলে ভারতীয় বাণিজ্যের 

চেহারা বদলে যায়। এদের আসার ফলে পর্তুগিজ বাধা-নিষেধ ভারত মহাসাগর 


৯৪ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


জন্য ১৬২০-র দশকে যখন ইংরাজরা সুরাট ও মোখা-র বাণিজ্যে ভাগ বসাতে 
গিয়েছিল, তখন তাদের শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও মশলার 


বালা জব সো লনা ভব থেকে দায় তরলের 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৯৫ 


ভারতের আমলারা এই সময় থেকে তাদের লগ্নি সরিয়ে নিতে শুরু করে। 

গুজরাটের সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবক্ষয় আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকেই 
দেখতে পাই। ১৬৯৮ থেকে ১৭১০ এর মধ্যে গুজরাটিদের বাণিজ্যে বিশেষ লাভ 
হয় নি কারণ প্রচুর মাল লোহিত সাগর ও অন্যান্য বাজারে জমে ছিল। এর একটা 
কারণ ছিল হয়ত, এ সময় ভারতীয় মহাসাগরে বারবার জলদস্যুদের আক্রমণ | ভারতীয় 
বণিকরা এর জন্য ইংরাজদের দায়ী করে এবং মুঘল সন্ত্াট ইওরোপীয়দের সুরাটে 
ও বাংলায় বাণিজ্য সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেন। ইওরোপে ফরাসিদের সঙ্গে 
ওলন্দাজদের ও ইংরেজদের যুদ্ধ চলার ফলেও বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। 
ওলন্দাজ ও ইংরাজরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করলেও সুরাট বন্দর 
কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে মুঘল-ইংরাজ সংঘর্ষের ফলেও সুরাটের বাণিজ্য 
বেশ কিছুকাল বন্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আবার বাণিজ্য শুরু হলেও 
জমা মাল সরতে বেশ সময় নেয়। ইওরোগীয় যুদ্ধের ফলে ফরাসি বাণিজ্য মার 
খায়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে গুজরাটের 
উৎপাদন ব্যহত BW ১৭২১ সালে সুরাটের রাজস্ব কমে সাত লাখ টাকায় দীড়ায়। 
১৭১৪ সালে বারোচ-এর রাজস্ব ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। ১৭১৬ সালে 
এটা কমে গিয়ে ত্রিশ হাজারে দীঁড়ায়। পরবর্তীকালে এটা বাড়লেও আগের মতো 
অবস্থায় পৌঁছায় নি। এর ওপরে ইয়েমেনি গৃহযুদ্ধে গুজরাটি বণিকদের কাছ থেকে 
জোর করে টাকা আদায় করা হতে থাকে। কিন্ত গুজরাটিরা লোহিত সাগরের বাজার 
সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয় নি। 

সুরাট বন্দরে জাহাজের সংখ্যাও কমে যায়। ১৭০১ সালে যেখানে ১১২ টা 
জাহাজ ছিল, ১৭৫০ সালে সেখানে মাত্র ১২টি হয়ে যায়। এর জায়গা অনেকখানি 
পূরণ করে ইংরাজ কোম্পানির বাণিজ্য যার মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য কম 
ছিল না। পরবর্তীকালে ইংরাজ চীনদেশে বাণিজ্য শুরু করলে ভারত মহাসাগরের 
ছবিটা অনেকখানি বদলে যায়। দক্ষিণে মাদ্রাজের অভ্যুদয় মসুলিপত্তনমকে লান 
করে দেয়। ম্যানিলা থেকে ইংরাজরা ভারতে রূপো আনতে থাকে আর্মেনিয়ানদের 
সাহায্যে। কলকাতার শুরু এসবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ১৭১৯ সাল থেকে নতুন 
ফরাসি কোম্পানি তৈরি হলে ফরাসিরা করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলে নতুনভাবে 
বাণিজ্য শুরু করে। পণ্ডিচেরি, কালিকট, মসুলিপত্তনম, মাহে ও কালিকটে তারা 
আবার বাণিজ্যকুঠি তৈরি করে ম্যানিলা ও মোখা এবং ইওরোপের সঙ্গে বাণিজ্য 
চালাতে থাকে। ইংরাজদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হয়ে যায়। ফলে পণ্ডিচেরির উন্নতি 
লক্ষা করা যায়। ব্যক্তিগত ফরাসি বাণিজাও এসব জায়গায় চলতে থাকে। অষ্টাদশ 
শতকের দ্বিতীয় দশক ফরাসি বাণিজ্যে জোয়ার এনে দেয়। 

বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে মুঘল ভারতের অর্থনীতি কিভাবে জড়িয়ে ছিল সেটা 
অধ্যাপিকা শিরিন্‌ মুস্ভি আমাদের জানিয়েছেন, যদিও তার বক্তব্যকে সবাই মেনে 
নেবেন না। তিনি দেখাচ্ছেন যে, ১৫৮৬ থেকে ১৬০৫ সালের মধ্যে দেড় কোটি 
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টাকার ওপরে রুপো মুঘল ভারতে এসেছিল। ১৫৯৫-৯৬ সালে সোনার আমদানি 
হয়েছিল এক কোটি ৩৭ লাখ টাকার ওপরে। এছাড়া মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে 
প্রচুর পরিমাণে ঘোড়া আমদানি হতো। পর্যটক পেলসার্ট সম্রাটের আস্তাবলে ১২ 


বার্নিয়ার বলছেন যে, 


PS এই ঘোড়া আনার 
খরচ হিসাব কষে বলেছেন, ২৮৪৭১৪৬০ টাকা। সুতরাং সোনা, রূপা, তামার 


তাল ও ঘোড়ারই মুঘল ভারতের আমদানির প্রধান অংশ ছিল। এছাড়াও অনা আমদানি 
ছিল যার মধ্যে টিন, পারদ, সিঁদুর, রাশিয়ার চামড়া, মুক্তো, দামী উল ও রেশমের 
কাপড়, মশলা, কফি, হাতির দাত, শুকনো ফল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । সব মিলিয়ে 
ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে মোট আমদানির পরিমাণ দাড়ায় ২,৬০,০০,০০০ টাকা। 


শহরে কারিগরি শিল্প, বিশেষত কাপড়ের শিল্পও বাড়ছিল। কিন্তু কতটা জমা টাকা 
সত্যিকারের কাজে লাগছিল তা বিবেচনা করার বিষয় । 


বৈদেশিক বাণিজ্য a 


ছিল যাদের মধ্যে পারসিক ও তুর্কিদের ধরা যায়। অল্প সংখ্যক ইহুদি ও আর্মেনিয়ানরাও 
ছিল। 

সমুদ্রের বণিকদের মূল স্তম্ভ ছিল জাহাজের মালিকরা আর জাহাজী ব্যবসায়ীরা 
যারা প্রধানত দূর পাল্লার ও উপকূলবর্তী এলাকার বাণিজ্য করত। এদের মধ্যে অবশ্য 
বিরাট তফাত রয়েছে। একদিকে ছিল বড় বড় বণিকরা যাদের বহু জাহাজ ছিল। 
এরা প্রধানত একটি বন্দর, যেমন সুরাট বা মসুলিপন্তনম থেকেই বাণিজ্য করত। 
কখনো কখনো এদের ছোটো ছোটে কয়েকটি বন্দরে দেখা পাওয়া যেত। মধ্য ও 
দক্ষিণ করমণুলেও এদের দেখা পাওয়া যায়। 

এদের মধ্যে বড় মাপের বণিক ছিলেন সুরাটের আবদুল গফুর বা মসুলিপত্তনমের 
মীর কমলুদ্দিন ও পালিয়াকোটের আস্ট্রাপা COME | আবদুল গফুর কোনো এক সময়ে 
প্রায় বিশটি জাহাজ চালাতেন এবং সবগুলিই তার নিজের। অন্য দুজনের ছিল পাঁচ 
থেকে দশটি জাহাজ 

এদের তলায় ছিল অনেকগুলি ছোটো বণিক যাদের নিজেদের জাহাজ ছিল। 
কারোর কারোর একটা জাহাজ ছিল, যেটা নিয়মিত বিদেশেও যেত। কিন্তু এই সব 
জাহাজের মালিকরা অন্যান্য ব্যবসা করত না এমন নয়। বড় বড় এরকম ব্যবসার 
মাথা ছিলেন পরিবারের কর্তা যিনি মূলত কোনো বড় একটা বন্দর থেকে কাজকর্ম 
চালাতেন। তার সঙ্গে ছিল তার পরিবারের অন্যান্যরা এবং অধীনস্থ কর্মচারীরা যারা 
বিভিন্ন বন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এছাড়া বড় বড় বাজার-শহরে নিজস্ব প্রতিনিধি 

ত_ যারা জাহাজের মাল সরবরাহ করত এবং খবরের জোগান দিত। অনেক 
সময়ে এই ধরণের বণিকদের প্রতিনিধি থাকত বন্দর আব্বাস, বসোরা, মোখা, 
PARAM, আচে, বান্টাম ইত্যাদি বন্দরে। একটা মাত্র জাহাজের মালিক সাধারণত 
নিজেই জাহাজে যেতেন। 

সপ্তদশ শতকের বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ বণিকই জাহাজের 
মালিক ছিলেন AT | এরা অন্যদের জাহাজ ভাড়া করে মাল পাঠাতেন। এদের ক্রমবর্ধমান 
চাপের ফলে বড় জাহাজ, এমনকি হাজার টনের জাহাজও তৈরি হৃতে শুরু হয়। 
সাধারণত জাহাজে বহু বণিকের মাল থাকে_ কোনো কোনো জাহাজে প্রায় পাঁচশো 
বণিকের মাল থাকে যে-সব মাল কোনো প্রতিনিধি বা পরিবারের কোনো লোকের 
জিম্মায় থাকে। . 

তৃতীয় ধরণের বৈদেশিক বণিক হচ্ছে রাজা, যুবরাজ বা রাজপরিবারের অন্যান্য 
লোকেরা। এরা ছাড়াও রয়েছে সামরিক নেতারা, অভিজাতবর্গ ও আমলারা। সতের 
শতকে এদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। সম্রাটের পরিবারের লোকজন, সুবার সুবাদার, 
দেওয়ান ফৌজদার, বন্দরের শাহ্বন্দর ইত্যাদি। মুঘলরা ছাড়াও বিজাপুর গোলকুণ্ডার 
আমলা ও দক্ষিণের হিন্দুরাজাদের প্রতিনিধিরাও ছিল। এর মধ্যে মালাবারকে ধরা 
যায় না কারণ তাদের রাজারা বংশানুক্রমিকভাবে ব্যবসা করেছে। এরা জাহাজ তৈরির 
ব্যবসাতেও লগ্নি করত। মুঘলদের ক্ষেত্রে তারা জাহাজ ভাড়া দিত বা জাহাজে মাল 
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নিত। বিদেশী রাজাদের প্রতিনিধিরাও ছিলেন যার মধ্যে আযুযিয়া, আরাকান, আচে, 
জোহোর ও ব্যান্টানের রাজারাও পড়েন। ভারতীয় বণিকরা এদের সাহায্য করতেন। 

এছাড়া ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন বা নাখোদা যারা ক্রমশ বৈদেশিক বাণিজ্যে 
বড় ভূমিকা নিতে শুরু করেছিল সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। এর আগে নাখোদা ছিল 
প্রধানত জাহাজ চালানোর কর্তা, যে বাণিজ্য নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি। মনে 
হয়ঃ যে-বণিকরা নিজেরা মাল নিয়ে যেতে পারত না তারা নাখোদার কাছে মাল 
জমা ও বিক্রি করার ভার দেয়। বিক্রির একটা অংশ তখন তার প্রাপ্য হয়। এই 
ধরণের লোক ছাড়া ভারতের বিভিন্ন বন্দরে ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর বণিকরা যাদের 
ক্ষেত্র বন্দরের পশ্চাদভূমি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। জাহাজ এসে পৌঁছালে পাইকারী 
ব্যবসায়ীরা বিশেষ বিশেষ পণ্য কিনতেন। জাহাজ থেকেই বিরাট সংখ্যায় এই পণ্য 
GT হতো এমন কি জাহাজের সব পণ্য কিনে গুদামজাত করা হতো। পশ্চাদভূমিতে 
এদের প্রতিনিধি ছিল যারা এই পণ্য বিক্রি করার ব্যরস্থা করত। ইওরোগীয় কাগজপত্রে 
এদের দেখা পাওয়া যায়_.এরা একবারে মশলা, তামা, টিন, কাপড়, সীসা ও 


ন পক্ষে সহজ হয়ে যায়। ইওরোপীয় 


বেড়ে যাবার ফলে এদের ক্ষমতা ও ব্যবসা বাড়ে এবং ইওরোলীয়রাও এদের 


ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 
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যদিও ভারতীয় বণিকরা বিশাল সংখ্যায় দেশত্যাগ করেছে এরকম কোনো তথ্য নেই। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুজরাটি বণিকদের সংখ্যা সতের শতকে কমে আসতে থাকে। 
একটা কারণ বোধ হয় এই যে, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরে গুজরাটি 
বাণিজ্য নতুনভাবে শুরু হওয়ায় এ অঞ্চলে গুজরাটি বণিকরা বসবাস করতে থাকে। 
এরা পারস্য সাম্রাজ্যে, দক্ষিণ আরবীয় বন্দরে ও পূর্ব আফ্রিকায় বসতি স্থাপন করে। 
গোলকুণ্ডার মুসলমানরা বর্মা দক্ষিণ সায়াম ও আয়ুযিয়ায় নতুন করে বসতি স্থাপন 
করে। এদের অনেকেই এ সব জায়গায় শাসনযন্ত্ের উচ্চপদে নিয়োজিত হয়। দক্ষিণপূর্ব 
এশিয়ায় সব থেকে বেশি পাওয়া যায় চুলিয়া মুসলমানদের | সুরেন্দ্র গোপাল দেখাচ্ছেন 
যে, পারস্য সাম্রাজ্যে ও রাশিয়ার বিশেষ বিশেষ জায়গায় গুজরাটি বণিকরা ব্যবসা 
বাণিজ্যের জন্য বসতি স্থাপন করেছিল, যে-ধারা অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত 
অব্যাহত ছিল। 
পারস্য আসে এবং সেখান থেকে সুরাট, হুগলি ও মসুলিপত্তনমে যায়। পরবর্তীকালে 
বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার পত্তন হলে তারা সেখানেও যায় যদিও ১৫৩৮ সালে 
কলকাতার কাছে আর্মেনীয় কবর পাওয়া গেছে। সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর্মেনীয় 
বণিক জোহানেস মার্কারা হুগলির গির্জা করার জন্য টাকা দেন। এই বণিকরা প্রধানত 
বৈদেশিক বাণিজ্য করত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাহাজের মালিকও ছিল। 
মনে হয় আমদানি রপ্তানির কাজ করার ফলে এরা অভ্যন্তরে যাতায়াত FAS | এছাড়া 
টাকা খণ দেওয়া ও টাকা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর কাজও এরা 
করত। সতের শতকের শেষদিকের ফরাসি দলিল থেকে দেখা যায় যে, সুরাটের 
আর্মেনীয় বণিক খোজা মিনাস্‌-এর জাহাজ ছিল। তিনি ফরাসিদের সঙ্গে বাণিজ্য 
করতেন। ভারতীয় ও ইওরোপীয় বণিকদের মধ্যেকার কাজ এরাই চালাত এবং 
অনেকসময় দালালের কাজও করত। সুরাটে ফরাসি কোম্পানি FS খোলার পর 
তাদের প্রধান বণিক ছিল আর্মেনীয় স্যাম্পসন। এছাড়া ছিল কোচিন বন্দরের ইহুদিরা 
ও মালাবারের সিরীয় খ্রিস্টানরা যারা প্রধানত ইওরোপীয় বণিকদের পক্ষে কাজ 
করেছে। 

সতের শতকে ইওরোপীয় ও ভারতীয় বণিকরা সমঝোতা ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে 
একে অন্যের কাছে এসেছে। প্রথম দিকে দুটি গোষ্ঠীই একে অন্যের প্রতি সন্দেহ 
পোষণ করত। RAG ও ওলন্দাজদের ভারতীয় বন্দরে ঘাঁটি গাড়ার বিরুদ্ধে ছিল 
ভারতীয় বণিকরা। এর মূল কারণ ছিল অবশ্য বিদেশী রপ্তানিতে আরো বেশি 
প্রতিদন্ছিতা আসবে-_ এই ভয়। আরো ভয় ছিল, যেটা ইওরোগীয় কোম্পানিরাও 
অন্য ইওরোগীয় কোম্পানি সম্বন্ধে ভাবত-এর ফলে মাল কম পাওয়া যাবে ও মালের 
দাম বেড়ে যাবে। গুজরাট বন্দরের আমলাদের মাধ্যমে ভারতীয় বণিকরা ইংরাজ 
ও ওলন্দাজদের ঢোকার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। মসুলিপত্তনমেও এ একই 
ধরণের ছবি পাওয়া যায়। আরো একটা কারণ ছিল। ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে 


১০০ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


পর্তুগিজদের সমঝোতা হওয়ার পর, ভারতীয়রা এ সমঝোতা ভাঙতে চায় নি। 

কিন্তু ভারতীয়রা খুব সহজেই বুঝে গেল যে, নবাগতদের হাতে টাকা পয়সা 
ও সামরিক শক্তি পর্তুগিজদের থেকে বেশি। এটা আরো স্পষ্ট হলো যখন তারা 
দেখল যে, তাদের শাসনকর্তারা বা পর্ভৃগিজরা নবাগতদের দোষ-গুণ বুঝতে পারল। 
এর ফলে ইওরোগীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেটা 
প্রায় এক শতক ধরে অটুট ছিল। এই নতুন সম্পর্কে ভারতীয়রা ইওরোগীয়দের 
বাণিজ্য বাড়াতে সাহায্য করেছে এবং বহুসময় ভারতীয় শাসকদের ও ইওরোগীয়দের 
মধ্যে সেতু তৈরি করেছে। 

ইওরোপীয়রা কুঠি তৈরি করতে, লোক নিয়োগ করতে ও জীবনযাত্রা চালাতে 
বিশেষ অসুবিধায় পড়ে নি। এর ফলে ইওরোপীয়দের আমদানি-রপ্তানিতে ভারতীয় 
বণিকরা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চলে আসে। ইওরোগীয়রা বড় বড় বণিকদের সঙ্গে 
এই সম্পর্ক তৈরি করে। সুরাটের বিরজী বোহরা-হুগলির খেমচাঁদ ইত্যাদিরা ছিল 
ইংরাজদের সঙ্গে, কিন্তু এসত্বেও ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কমে নি। 
সতের শতকের শেষদিকে ভারতীয় বণিকরা ইওরোগীয়দের কয়েকটি জায়গা থেকে 
সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই কাজে তারা অনেক সময় ইওরোপীয়দেরও সাহাযা 
নিয়েছে। অনেক ভারতীয় জাহাজী মালিক ইওরোপীয় গোলন্দাজদের নিয়োগ করেছে। 
সাধারণভাবে বলা যায় যে, ইওরোগীয়দের ভারতীয় মহাসাগরে আসার ফলে 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অবশ্য চিত্রটা বদলে যায়। ইওরোপীয়রা সে-সময় সমসাময়িক 
শক্তির জোরে স্থানীয় শাসকদের পরাজিত করে ভারতীয় বণিকদের বিপন্ন করে তোলে। 
কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেও ইওরোলীয়দের শক্তি বাড়তে থাকে, যার 
ফলে ভারতীয় বণিকরা আগের অবস্থায় আর আসতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত থেকে 
এটা সহজেই বোঝা যায়। 


সতের শতকে ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি নমুনা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করার 
জন্য বড় বড় বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করে। ভারতীয় বণিকরা এসব চুক্তি অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করতে পারত না বা কোম্পানিগুলোও ঠিক সময়ে মাল এলেও টাকা 
শোধ করতে পারত না। ফরাসিদের টাকার যোগান ঠিকমতো না আসায় এটা প্রায়ই 
ঘটত। এরকমও হয়েছে যে, ফরাসি কোম্পানি বড় বশিকের সঙ্গে চুক্তি করেছে, 
তার কাছ থেকে টাকা খণ নিয়ে। এ-পর্যন্ত এসব ক্রটি-বিচযুতি নিয়ে বেশি কিছু 


আসলে ইওরোপীয় বাণিজ্যিক প্রথাগুলি ভারতে চালনো যায় নি বা ভারতীয় 


বৈদেশিক বাণিজ্য ১০১ 


প্রথা প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সতের শতকে একদল বণিককে নিয়ে “জয়েন্টস্টক* 
গঠন করার চেষ্টা করে ইওরোগীয়রা সফল হয় নি। আঠের শতকের দ্বিতীয় দশকের 
শেষে ফরাসিরা পণ্ডিচেরিতে এই ধরণের প্রথা চালু করতে সক্ষম হয় যদিও সেটা 
বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ফলে ইওরোগীয়রা ভারতীয় বাণিজ্যিক প্রথাগুলিই গ্রহণ 
করতে বাধ্য হয় যদিও সেগুলি তাদের প্রথার মধ্যে ছিল না। যেমন বণিকরা টাকা 
আগাম নিয়ে জামিন দিতে অস্বীকার করে যেটা তাদের প্রথাবিরুদ্ধ এবং তাদের 
মর্যাদার পক্ষেও হানিকর। এখানে ভারতীয় বণিক ব্যক্তি হিসাবে এলেও সে একটা 
সমাজভূক্ত যার নিজস্ব প্রথা পরম্পরা অনুযায়ী চলে আসছে। ইওরোপীয়রা এই 
সামাজিক প্রথা ও পরম্পরাকে স্বীকার না করে সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব দিচ্ছে ব্যক্তির 
ওপর-_ ইওরোপীয় প্রথা অনুযায়ী। আবার ভারতীয়রা চাইছে যে, মাল পরে দিলেও 
টাকা বর্তমানে দিতে, যেটা ইসলামীয় আইনসম্মত কিন্তু ইওরোপীয় প্রথার বিপরীত। 

ভারতে ইওরোপীয়রা যখন মাল নিয়ে আসছে তার পাইকারি বিক্রির মধ্যে এই 
গোলমাল ছিল। বিক্রির সময় ইওরোপীয়দের একটা ছাড় বিক্রেতাকে দিতে হতো। 
সুরাটে এই ছাড় গোনা হতো সমগ্র বিক্রির মূল্যের ওপর মাসিক শতকরা তিন চতুর্থাংশ 
হারে চার মাসের সুদ হিসেব করে। এই নিয়ম ভারতীয়দের কাছে যথেষ্ট প্রচলিত 
ছিল। ফলে ইওরোগীয়রাও এই প্রথা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, যদিও ভারতীয়দের 
মধ্যে এই ছাড় ছিল অনেক বেশি_ পাঁচ থেকে সাত মাসের সুদের সমান। এই 
ছাড় না দিলে, ক্রেতা মুল্য আরো কমিয়ে দেবে। ফলে ইওরোপীয়রা এই প্রস্তাব 
মানতে বাধ্য হয়। এর মূলে অবশ্য রয়েছে পাইকাররা কারণ খুচরোভাবে মাল বেচতে 
অনেক সময় লাগত। সুতরাং তাদের টাকাটা আটকে থাকবে ও মাল গুদামে রাখতে 
হবে। নগদ টাকায় মাল বিক্রি হতো এবং মাল নেবার সময় এই ছাড় নেওয়া যেত। 

সতের শতক ধরে বণিক ও তীাতিদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল কিন্তু এই শিল্প 
বণিকদের কব্জায় আসে নি। বন্দরের কাছাকাছি গ্রামগুলিতে কিছু বণিকের একচেটিয়া 
অধিকার হয়ত ছিল, কিন্ত এমন কোনো তথ্য নেই যার থেকে বলা যায় যে, বণিকরা 
are পণ্য বিনিময়ের, বিশেষত যেখানে তাতিদের স্বাধীনতা আছে। এর একটা 
কারণ বোধ হয় এই যে, ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দেওয়া শক্ত হয়ে পড়ছিল। 
রপ্তানি বাজারের জন্য বণিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা ছিল যেটা ইওরোপীয়রা 
আসার পর আরো বেড়ে AA! জাত-পাত অধ্যুষিত এক এলাকার সকল তাতিদের 
কর্তাবাক্তিদের কাছ থেকে। এর ফলে টাকা আগাম দিলেও বণিকরা শাস্তিমূলক 
কাজ করতে গেলে স্থানীয় শাসনকর্তার সাহায্য নিতে হতো। কোনো কোনো বণিক 
আবার ইজারাও নিয়েছিল। যেমন হুগলির বল্পভদাস, কিন্তু তারাও বিশেষ সুবিধা 
করতে পারে নি। 

ভারতীয় বণিকরা উৎপাদন প্রথা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে নি, এমনকি বস্ত্রশিন্সের 
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কাঁচামাল একচেটিয়া করার চেষ্টাও করে নি। বলা যেতে পারে, উৎপাদন, পদ্ধতি 
বা যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে তারা কোনো উৎসাহই দেখায় নি। আঠার শতকে ইংরাজ 
ও ওলন্দাজরা উৎপাদন পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এই সময় ফরাসিরাও 
তাদের বিশেষ মাপের কাপড়ের জন্য তাত বদলানোর চেষ্টা করে। অবশ্য খুব অল্প 
জায়গায় তারা সাফল্য লাভ করেছিল। বণিক টাকা আগাম দিয়েই wee থাকত; 
কাচা মাল, রং ইত্যাদি কেনার দায়িত্ব ছিল তাতিদের। স্বাভাবিক সময়ে কোনো 
অসুবিধা ছিল না মাল আনার। রাজনৈতিক বা সামরিক গোলমাল কিংবা প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ হলে বণিকের লোকসান হতো খুব বেশি। গুজরাটে এবং অন্য জায়গায়, 
রাজনৈতিক কারণে কাপড় উৎপাদন কমে যায় ফলে বণিকরা মাল যোগন দিতে 
পারে না ঠিক সময়ে। 

এতিহাসিক মোরল্যান্ডের মতে, মুঘল ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় 
ছিল কর বৃদ্ধি। কিন্ত কৃষির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বাণিজোর ওপর কর 
অনেক কম। বন্দরের GE কোনো সময়েই শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি হয় নি। 


SSRN বলেছেন যে, ভারতীয় বণিকরা সুরাট বন্দরে বড় বাড়ি তৈরি করে 


নি তারা আরো ভেতরে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিল। সতের শতকের সাতের দশকে 
সুরাটের হিন্দু ও জৈন বাণিয়াদের এ-রকম বড় বাড়ি 


বৈদেশিক বাণিজ্য ১০৩ 


ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সুরাটে ও তার আশেপাশে প্রচুর সংখ্যায় 
বিভিন্ন জাতির বণিকের সমাবেশ ছিল। খাম্বাজ, র্যাদের, গ্যাগুভী, দিউ ইত্যাদি 
বন্দরে প্রচুর বণিক ছিল। এর ফলে সুরাটের শাসনব্যবস্থায় বণিকদের একটা বড় 
ভূমিকা ছিল। মুঘল সম্রাট ও তার পরিবারের অনেকেই সুরাটের মাধ্যমে বৈদেশিক 
বাণিজ্য করতেন। কাফি খান সুরাটে গিয়েছিলেন একজন বড় অভিজাতের বাণিজ্যিক 
প্রতিনিধি হিসাবে । ফরাসি বণিক মার্তা লিখছেন যে, সুরাট বন্দরে অভিজাতদের 
বাণিজ্যিক প্রতিনিধি থাকত। ফলে সুরাটের শাসনব্যবস্থায় বণিকদের হস্তক্ষেপ হবে 
এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই সব বড় বড় বণিকদের মুঘল দরবারে প্রতিনিধি 
ছিল যারা কেন্দ্রীয় আমলাদের নানারকম উপটৌকন দিত। সংকটের সময়ে এদের 
আর্জি সম্রাটের কাছে পৌঁছাতে দেরি হতো না। পর্তুগিজরা সুরাটে জাহাজ দখল 
করলে সম্রাট তখনই ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ করেন। ১৬১৮-১৯ সালে টমাস 
রো সুরাটের জাহাজ জোর করে ধরবার পরিকল্পনা করলে, বণিকদের আর্জি সম্রাটের 
কাছে পৌঁছে AT!) ১৬৪৮-৪৯ সালে ওলন্দাজরা আচে বন্দরে সুরাটের জাহাজ 
আসা বন্ধ করে ও মালান্কায় তাদের শুল্ক বাড়িয়ে দেয়। সম্রাটকে জানানো মাত্র 
ওলন্দাজরা তাদের নীতি প্রত্যাহার করে। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সুরাটের জাহাজ বারবার 
জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত হলে, সম্রাট ইওরোপীয়দের বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। 
ফলে ইওরোপীয় জাহাজ ভারতীয় জাহাজের সঙ্গে তাদের জাহাজ পাঠানোর ব্যবস্থা 
করে। ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধের পর ইংরাজরা সুরাটের বণিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ব্যবস্থা 
করে ; যদিও অর্ধেক টাকার বেশি আর তারা দেয় নি। 

সতের শতকে গুজরাটি বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য কমিয়ে পশ্চিম 
এশিয়া ও পূর্ব উপকূলের বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
গুজরাটি বণিকদের বসতি কমতে থাকে। সতের শতকের প্রথমদিকে দক্ষিণ-পূর্ব 
হয়েছিলেন। শতাব্দীর শেষদিকে আর এ-ধরণের নাম পাওয়া যায় না। এই সময় 
থেকে সুরাট বন্দরের বাণিজ্যে সংকট বাড়তে থাকে। শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে 
তিরিশ বছরের মধ্যে ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা সুরাটে ১৮ থেকে ৭২-এ পৌঁছে 
যায়। ওঁ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুরাটের আয় ছিল বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা-যার 
মধ্যে সুরাট সংলগ্ন জমির খাজনাও ছিল। অশীন দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, আঠের 
শতকের প্রথমার্ধে এই খাজনা কত কমে যায় এবং জাহাজের সংখ্যাও কমে যায়। 
তবে তার জন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকখানি দায়ী। 

করমণ্ডলের বণিক সম্প্রদায় পশ্চিম উপকূলের তুলনায় অনেক বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
ছিল দীর্ঘ উপকূলের বহু বন্দরের মধ্যে। সুরাটের মতো কোনো কেন্দ্রীভূত বন্দর 
এখানে ছিল না। ফলে বণিকরা ক্রমাগতই উত্তর থেকে দক্ষিণে যাতায়াত করত। 
কয়েকজন ছাড়া করমণ্ডলের বণিকদের শিকড় ছিল সমাজের গভীরে এবং অধিকাংশই 
এসেছিল এমন সব গোষ্ঠী থেকে যারা বংশ-পরম্পরায় বাণিজ্য করছে। অন্যান্য 
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জাতের লোকেরাও বাণিজ্যে এসেছে। এর প্রধান কারণ, এই সময় বাণিজ্যের প্রভূত 
উন্নতি হয় যার ফলে বণিকদের সামনে উন্নতির দরজা খুলে যায়। 

বাণিজ্যে এখানে ছিল প্রধানত হিন্দুরা যদিও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মুসলমানরা 
ছিল প্রধান। সতের শতকের গোড়ার দিকে দূরপাল্লার বাণিজ্য ছিল হিন্দুদের হাতে। 
কিন্ত মসুলিপত্তনম বন্দর থেকে মুসলমান বণিকরা তাদের যাত্রা শুরু করে। হিন্দুদের 
মধ্যে চেট্টিদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। গুজরাটের বাণিয়াদের মতো তারা বিভিন্ন জাতে 
বিভক্ত ছিল যারা বাণিজ্যের বিশেষ বিশেষ দিকগুলি দেখত। চেষট্রিদের মধ্যে তামিল 
ও তেলেগু চেষ্টিরাও ছিল। তেলেগুরা এসেছিল কৃষ্ণা-গোদাবরী উপকূল ও তার 
পশ্চাদভূমি থেকে এবং পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে কোমাটিরা কানাড়া ও মালাবারে 
ছড়িয়ে যায়। তেলেগু চেট্রিদের মধ্যে জাতের বিভাজন দেখা যায়_ বালিজা, বেরী 
এবং কোমাটি। তামিল চেষ্টিরা প্রধানত দক্ষিণ করমণ্ডল ও মাদুরাই উপকূলে বিস্তার 
লাভ করে। কিন্তু এরা একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও মহাজনী কারবারও গড়ে 
তোলে। ফলে তেলেগুদের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্যে তারা পিছিয়ে ছিল। 

করমগুলে মুসলমানরা ছিল বিভিন্ন ধরণের | ষোল শতক থেকে গোলকুণ্ডা রাজ্যের 
পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করলে মসুলিপত্তনম বন্দরের উন্নতি শুরু হয়। বিভিন্ন জায়গা 
থেকে মুসলমানরা এসে এই বন্দরে বসতি গড়তে শুরু করতে থাকে। গোলকুণ্ডা 
রাজের এক শতক পার হওয়ার পর দেখা যায়, পূর্ব অন্তরে এই মুসলমানরা বসবাস 
করছে। এদেরই গোলকুণ্ডার মুসলমান বলা হয়। ষোল শতকের শেষে পারস্য থেকেও 
মুসলমানরা গোলকুণ্ডায় আসতে ACK | গোলকুণ্ডার সুলতান শিয়া সম্প্রদায়ের হওয়ার 
ফলে তাদের বসতি করা আরো সহজ হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ শাসনব্যবস্থা 
মধ্যে কাজ নেন ও কালক্রমে বাণিজ্যে আসেন। মসুলিপত্তনমের ওপর নির্ভর করে 
এরা নিজেদের জাহাজ চালায় পারস্য উপসাগরে, বৰ্মা, সিয়াম ও আচেতে। দক্ষিণ-পূর্ব 
“এশিয়ার ব্যান্টাম ও ম্যাকাসারে এদের গতিবিধি অবাধ ছিল। মসুলিপত্তনম বন্দরে 
এরা ছাড়াও আফগান ও আরবরা ছিল। 
__ সমকালীন দলিলে ' চুলিয়া - মুসলমান বলে এক বণিক গোষ্ঠীর কথা বারবার 
উল্লেখ করা হয়েছে। এরা তামিল মুসলমান এবং আগেকার আরব আক্রমণকারীদের 
বংশধর যারা ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করছিল। এরা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির 
সঙ্গে মিশে যায় এবং করমণ্ডলের বিভিন্ন বন্দরে ছড়িয়ে যায়। এদের সঙ্গে অন্যান্য 
তামিল হিন্দু রাষ্টরগুলির সম্পর্ক ভালোই ছিল। এদের মধ্যে মারাইকর গোষ্ঠীকে প্রধান 
“রা যেতে পারে যাদের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ট ছিল। এছাড়া এরা 
বাংলা, অন্ধ্র, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপেও বাণিজ্য করে। আরেকটা ছোট গোষ্ঠী BAK 
শাববাই, যাদের সঙ্গেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্ক ছিল। 

করমণ্ডল উপকূলে কয়েকটি বড় বড় 
মীর কমলুদ্দিনকে অগ্রগণ্য ধরা যেতে 
নিজের জাহাজ চালাতেন মসুলি' 


বণিকের দেখা পাওয়া যায় যাদের মধ্যে 
পারে। সতের শতকের চার দশক ধরে ইনি 
পত্তনমকে নির্ভর করে। এই শতকের শেষদিকে ছিলেন 
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আবদুল কাদির (মারইকার গোষ্ঠী) এবং অস্টাপ্লাই চেটি। তিন চারটে জাহাজ আছে 
এরকম কিছু হিন্দু ও মুসলমান বণিক ছিল। এছাড়া একটা জাহাজের মালিকও ছিল। 
অধিকাংশ SASS অবশ্য জাহাজী মালিক ছিল না এবং জাহাজে জায়গা ভাড়া করে 
মাল পাঠাত। ইওরোপীয়রা এই উপকূলে বন্দর তৈরি করলে পর এরা এ বন্দরগুলি 
ব্যবহার করতে শুরু করে। এরা ইওরোলীয় জাহাজেও মাল পাঠাত। 

করমণ্ুডলের হিন্দু বণিকরা প্রধানত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য করতেন ও বৈদেশিক 
বাণিজ্যের যোগান দিতেন। এরা বিভিন্ন ধরণের পণ্যের ব্যবসা করত যার মধ্যে 
প্রধান হচ্ছে তীতের কাপড় যেটা এই অঞ্চলের প্রধান রপ্তানি ছিল। হিন্দু CoB 
বণিকরা প্রধানত এই ব্যবসা করত। এরা বড় বণিকের দালাল হিসাবে কাজ করত 
এবং ইওরোগীয়রা আসার পর তাদেরকে মালের জোগান দিত। 

শাসনকর্তারা বৈদেশিক বাণিজ্য অংশ নিতে FBS হতেন না এবং গোলকুণ্ডার 
সুলতান, উপকূলবর্তী এলাকার শাসনকর্তারা, বন্দরের হাবিলদার ও সামরিক নেতারা 
বাণিজ্যে লগ্নি করতেন। কম হলেও পূর্ব কর্নাটকে বিজাপুরী আমলারাও একই কাজ 
করেছে। এদের মধ্যে সতের শতকের মাঝামাঝি ছিল মীর মহম্মদ সৈয়দ। ইনি 
ছিলেন সামরিক নেতা ও সরসমত এবং তাকে মীরভুমলা উপাধি দেওয়া হয়। 
মসুলিপত্তনমে এর ১২টি জাহাজ ছিল এবং এর বাণিজা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, 
লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, মালদ্বীপ ও সুরাট। এ-কাজে মীরজুমলা তার 
রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। বিজয়নগরের পতনের পর 
হিন্দু বণিকরা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মুসলমান অভিজাতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
বাণিজ্য করতে সঙ্কোচ করেন নি। এই ধরণের সহযোগিতা থাকার ফলে ইওরোপীয়দের 
গোলমালের সময়ে বণিকরা রাষ্ট্রের সাহায্য পেয়েছে। ১৬৭৪ সালে মসুলিপত্তনমে 
ফরাসি ও গোলকুণডার আমলাদের গোলমাল হলে বণিকরা ফরাসিদের পক্ষ নিয়ে 
গোলমাল মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলে। 

সতের শতকের শেষ দশকে করমণ্ডলের বণিক সম্প্রদায়ের সামনে কঠিন সমস্যা 
আসে। ১৬৮৫-৮৭ সালে মুঘলরা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল করে নিলে বণিকদের 
জগৎটা বদলে যায়। বণিকদের সঙ্গে রাষ্ট্র যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল সেটা 
হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এ দুই জায়গায় শাসনতন্ত্র কায়েম করতে TTS 
কিছু সময় লাগছিল । উৎপাদন কেন্দ্রগুলি মূলত বণিকদের ইজারা নেওয়া ছিল_ 
এখন মুঘলরা সেখানে নতুন নিয়ম চালু করাতে লাগল। তাছাড়া নতুন অমালাদের 
সঙ্গে বণিকদের সমঝোতা করারও প্রয়োজন ছিল। হায়দ্রাবাদ ও আর্কটে নতুন ক্ষমতার 
কেন্দ্র গড়ে উঠলেও একই পন্থা অবলম্বন করতে থাকে। 

বাংলার বাণিজোর বিস্তার স্বাভাবিকভাবেই হচ্ছিল। মুঘল বিজয়ের আগে বণিকরা 
আক্রমণের ফলে স্বাভাবিক বিকাশ হয় নি। ১৬৩২ সালে হুগলি থেকে মুঘলরা 
পর্তৃগিজদের হঠিয়ে দিলে পর বাণিজ্যের প্রসার হতে শুরু হয়। হুগলি, বালেশ্বর 


soe মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


ও পিপলী বন্দরের কাজকর্ম চলতে থাকে। একটা অন্তরায় অবশ্য বরাবরই ছিল 
নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং ভাগীরঘীতে চরের ওঠানামা | তার ফলে বড় ইওরোপীয় 
জাহাজ সাধারণত বালেশ্বরে নোঙর ফেলে ছোটো জাহাজে করে হুগলিতে মাল 
পাঠাত। পাইলটের সাহায্য নিয়ে অবশ্য ইওরোপীয় বড় জাহাজ সময় সময় ভাগীরথীর 
ভেতরে তাদের এলাকার কাছে নিয়ে আসতে পেরেছিল । 

পূর্ববর্তী যুগে বাঙালি বণিক বৈদেশিক বাণিজো ছিল কিনা এ-সন্বন্ধে সন্দেহ 
আছে। ১৫৯৪ সালে লিখিত মুকুন্দরামের কবিতা থেকে জানা যায় যে, সপ্তশ্রামের 
বণিক বাইরে যাচ্ছে না। যে কয়েকজন হিন্দু বণিকদের নাম তিনি করেছেন, সবাই, 
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত। ফলে গুজরাট বা করমণ্ডলের মতো জাতিগত বণিকের 
অভ্যুত্থান বাংলায় দেখি না। যে-সব হিন্দু বণিক বৈদেশিক বাণিজো লিপ্ত ছিলেন, 
প্রায় সবাই গুজরাট থেকে আগত। ধেমচীদ শাহ্‌ বা চিন্তামন-এর মতো বণিকের 


দুরপাল্লার বাণিজ্য করছে। হিন্দু বণিকরা প্রধানত অভ্যন্তর থেকে মাল কিনে এনে 


এ জধানত মাড়ওয়ার থেকে আসা বণিকরা। বাণিজ্য বাড়ার এবং বৈদেশিক মুদ্রা 
বেশি করে আসার সঙ্গে এদের বিশেষ ধরণের কাজও বৃদ্ধি পায়। টাকার চাহিদাও 


উপাধি দেন। তবে এরা ইজারার মধ্যে যায় নি। 
অন্য বণিকরা, যেমন বল্লভদাস, ইজারা নিয়ে টাকা ঠিকমতো না দেবার জন্য কারার 


সতের শতকের বাংলার মুসলমান বণিকদের বৈদেশিক বাণিজ্যে উত্থান শুরু 
হয়। এরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, সুরাট ও পশ্চিম এশিয়ায় বাণিজা 
S80 মনে হয় এদের পূর্বপুরুষরা সুলতানী যুগে বাংলায় এসেছিলেন। মুঘল বিজয়ের 
র গুজর ংলায় বসতি স্থাপন করে। এদের 
f অংশগ্রহণ। ১৬৪০ সালের 
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বন্দরের খাজনা জায়গীর হিসাবে পান ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। 
সতের শতকের শেষ যুবরাজ আজিমুদ্দিন বাণিজ্যে একচেটিয়া কারবার শুরু করলে 
সম্রাটের আদেশে সেটা বন্ধ রাখতে হয়। 

সুবাদাররা ছাড়াও অন্যান্য অমালারাও জাহাজী মালিক ছিলেন। ঢাকা, বিহার 
ও উড়িষ্যার নবাব ও দেওয়ানরা বাণিজ্য করতে থাকেন। এমকি হুগলি, বালেশ্বর 
ও পিপলীর ফৌজদাররাও এই বাণিজ্যে যোগ দেন। এদের কারোর কারোর, যেমন 
হুগলির ফৌজদার নুরুল্লা খানের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ছিল। ওমপ্রকাশের মতে, 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যরত বহু জাহাজের মালিক ছিল এই ধরণের আমলারা। 

কিভাবে এই সব আমলারা এত টাকা লগ্নি করতে পারতেন বলা যায় না। অনুমান 
করা হয় যে, এরা একদল মুসলমান বণিকের সহযোগিতায় এই বাণিজ্য গড়ে 
তুলেছিলেন। এই সব বণিকরা ওদের হয়ে বাণিজ্য করতেন, না শুধু তাদের প্রতিনিধি 
হিসাবে কাজ করতেন সে-কথা বলা শক্ত। 

১৬৯০-এর দশক থেকে অভিজাত ও আমলাদের বাণিজ্যে আসা হঠাৎ বন্ধ 
হয়ে যায়। এর ফলে বাংলার বন্দরগুলির বাণিজ্য অনেক কমে যায়। দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের যোগসূত্র কমে আসতে থাকে। এর ফলে গুজরাটি বণিকরা 
Rea Hea এই জায়গা দখল করার চেষ্টা করে। এরা প্রধানত গুজরাট-বাংলার 
বানিজ্য দখল করে। সতের শতকের শেষে এরকম একজন ছিলেন মহম্মদ ঘৌস 
যিনি তার জাহাজে ফরাসিদের মাল নিয়ে হগলি-সুরাট যাতায়াত করতেন। কিছু 
গুজরাটি বাণিয়ারা অবশ্য বৈদেশিক বাণিজ্যে তখনো ছিল! 

বৈদেশিক বাণিজো অভিজাত ও আমলারা এমন সময় এসেছিল ধন পর্তুগিজরা 
চলে যাবার ফলে জায়গা খালি হয়ে গেছে। মুঘল নীতির মধ্যে উপকূল রক্ষা করার 
দায়িত্ব তারা নিয়েছিল। আবুল ফজল নৌ-বহর তৈরি করার কথা উল্লেখ করেছেন। 
১৬৬৪ সালে মুঘলরা চট্টগ্রাম দখল করলে বণিকরা কিছুটা স্বস্তি পায়। সতের শতকের 
মাঝামাঝি থেকে বড় বড় জাহাজ তৈরি হতে থাকে যার ফলে ভারত মহাসাগরে 
বাংলার বাণিজ্য বাড়তে থাকে। চাল, চিনি, ভোজ্য তেল এবং সোরা বাংলা থেকে 
রপ্তানি হতে থাকে। অভিজাতরা হাতি কেনার জন্য জহাজ পাঠাত আচে ও শ্রীলন্ধায়। 

বাংলার আমলাদের সঙ্গে ইওরোপীয়দের সম্পর্ক নরম-গরম দুই-ই ছিল। 
ওলন্দাজরা ১৬৪ ০-এর দশকে বাংলার বণিকদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো কোনো 
বন্দরে যাতায়াত বন্ধ করে দিলে মুঘলরা বাংলায় ওলন্দাজদের কুঠিগুলি অবরোধ 
করে। দিনেমারদের সঙ্গে এই রকম গোলমালের ফলে বাংলা থেকে দিনেমাররা 
বিতাড়িত হয়। ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজরা হুগলি ছেড়ে সুতানটিতে 
চলে আসে কিন্তু তারপর তারা ক্রমশ সমঝোতায়ও আসে। 

বাংলার বণিকদের সঙ্গে ইওরোপীয়দের সম্পর্ক কাছাকাছি আসে সতের শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। এ সময় থেকেই বাংলার বণিকরা বেশিমাত্রায় সুযোগ গ্রহণ করতে 
থাকে। রেশম, তাত, সোরা ও আফিম নিয়ে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজা চলতে 
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থাকে। খেমচাদ ও মথুরাদাস নিজেদের টাকায় এসব মাল যোগাতে আরম্ভ করলেও, 
পরবতীকালে বাণিজ্য বাড়লে কোম্পানির কাছ থেকে আগাম নিত। ইওরোগীয়রাও 
বাইরে থেকে মশলা, টিন, তামা, সীসা ও কাপড় নিয়ে এলে এরা সেগুলি পাইকারি 
হারে কিনে নেয়। 

ইংরাজ কোম্পানির সহায়তায় বাংলার বণিকরা মুঘল শুষ্ক ফাকি দিত বলে গোলমাল 
বাধে আঠের শতকে। পরবর্তীকালে এই গোলযোগ যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। ইংরাজ 
কোম্পানির আমলারাও কম বা বিনা শুক্কে বাণিজ্য করার সুবিধা ক্রমশ নিতে থাকে। 
নানা ধরণের দালাল এই ধরণের কাজে সাহায্য করতে থাকে। 

সুতরাং, বণিকরা মুঘল যুগের ভারতের সমাজ থেকে আলাদা কোনো জগতে 
বাস করত না। রাজনৈতিক জগতেও তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না একথাও এখন 


রর ন সঙ্গে যোগ হতো। অরসরতুম এগুলিকে 
ত TSR কিন্ত নি সুরে (এবং একটা বড় সময় ধরে জাতে 
oer Sat ছিল, তার প্রমাণ আছে। বন্দরের খাজনা ছিল সরকারের এবং 
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লেখা থেকে তা আমরা জানতে পারছি। বন্দরের পেছনের অঞ্চলের শাস্তি-শৃঙ্খলা 
রাখার দায়িত্ব ছিল. ফৌজদার ও সুবেদারের। কিন্তু মারাঠা আক্রমণের সময় বোঝা 
যায় যে, এই প্রতিরক্ষা ছিল কত ঠুনকো। কেন্দ্রীয় শাসন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লে 
বন্দরের কাজকর্ম কত সহজেই শিথিল হতে পারে, সেটাও বোঝা যায়। সুতরাং 
কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভাব বন্দরের কাজকর্ম ও বাণিজোর একটা স্তরের ওপর গড়তে 
বাধ্য। 

রাষ্ট্রের আর্থিক নীতির প্রভাব এখানে খুব পরিষ্কার। মুঘল বন্দরে শুদ্ধর হার 
ছিল শতকরা তিন থেকে পাচ, যদিও হিন্দু ও' মুসলমান বণিকের ওপর সেটা নির্ভর 
করত। মালাবার ও কানাড়ায় ছিল অনেক বেশি SFM ATS থেকে দশ। এছাড়া 
বন্দরে নোঙরের জন্য কিছু দিতে হতো। সোনা বা রুপোর তালের ওপর ছিল 
আলাদা শুষ্ক হার এবং টাঁকশাল থেকে বর্তমান মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে গেলে 
আরও একদফা দিতে হতো । 

এছাড়া বন্দর থেকে মাল ভেতরে নিতে গেলে বা ভেতরে আনতে গেলে রাহাদারী 
(পয়ের কর) ছাড়াও, GE দিতে হতো। বাজারে মাল বিক্রি করতে গেলেও একটা 
কর-বহু জায়গায় দিতে হতো। : 

বিদেশী কোম্পানিগুলির বাণিজ্যে মুঘল রাষ্ট্র লাভবান হয়েছিল: এ' বিষয়ে সন্দেহ 
নেই৷ প্রচুর পরিমাণে সোনা, FCAT ও তামার তাল আনার ফলে মুঘল মুদ্রা নির্দিষ্ট 
মানে ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী বেশি সংখ্যায় তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল ৷৷ এছাড়া, 
(যেমন বন্দুক), নানা ধরণের ইওরোপীয় কাপড় ও মদ পছন্দ FAS | বাণিজ্য বাড়ার 
ফলে OSS বেড়ে যায়। ফলে মুঘলরা ইওরোপীয় বাণিজ্য দেশের পক্ষে লাভজনক 
মনে করলেও, তাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিল। ফলে বহুকাল পর্যন্ত 
তাদের কুঠি শক্তিশালী করার আদেশ দেয় নি॥ সতের শতকের শেষে বাংলায় শোভা 
সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহের ফলে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা তাদের কুসিগুলি 
শক্তিশালী করে তোলে। ১৬৯০-এর দশকে সুরাটে যে সংকট উপস্থিত হয়, তার 
মূলে ছিল ক্রমাগত জলদস্যুদের আক্রমণ। আর এটাও স্পষ্ট যে, এই আক্রমণের 
মোকাবিলা করার শক্তি মুঘলদের ছিল না। 
জন্য” খুলে রেখেছে। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্াও এ একই নীতি গ্রহণ 
করেছিল। ইওরোপীয় বন্দরগুলিতেও এ একই নীতি অন্তত প্রথমদিকে ছিল। 

ভারতীয় রাজন্যবর্গদের মধ্যে শিবাজীই প্রথম ও প্রধান যিনি সমুদ্রের সমস্যাগুলি 
বুঝেছিলেন। তিনি বিজাপুরের কয়েকটি বন্দর দখল করে নিলে, মারাঠারা শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে উপকূল এলাকায় । যার জন্য শিবাজী যত্ন সহকারে নৌশক্তি গড়ে তুলেছিলেন। 
বাংলায় এ-ধরণের নৌশক্তি আকবর ও জাহাঙ্গীর করলেও পরবর্তীকালে তা আর 
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বাড়ে নি। শিবাজী উপকূল এলাকা সংরক্ষণের জন্য উপকূলে শক্তিশালী দুর্গ গড়ে 
তোলেন যার ফলে তার সঙ্গে মুঘল নৌশক্তির লড়াই হয়। Gare সিদ্দীরা তখন 
মুঘল নৌশক্তির হয়ে কাজ করছিলেন। তার বন্দরগুলি থেকে শিবাজী পশ্চিম এশিয়ার 
মোখা, এডেন, মাস্কাট ও বসেরার সঙ্গে বাণিজ্য চালাতেন যদিও মনে হয় এই 
বাণিজ্য প্রধানত করত CHER, বিজাপুর ও গুজরাটের বণিকরা। পরবর্তীকালের 
সামুদ্রিক নীতি আর অনুসৃত হয় নি। 

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ভারত ভূখণ্ডে রাষ্ট্র বাণিজাকে রক্ষা করার দিকে সচেষ্ট 
ছিল। এই একই সঙ্গে জাহাজ চালানোর স্বাধীনতার প্রতিও রাষ্ট্র সজাগ ছিল। কিন্ত 
সমকালীন সাহিত্যে রাষ্ট্র কখনো কখনো বণিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে এটা পাওয়া 


আট করে দেওয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে কিছু পণ্ডিত বলেছেন যে, রাষ্ট্র 
অনেকগুলি পণোর একচেটিয়া অধিকারে রেখেছিল এ ২ বাণিজ্য করত। কখনো 


লা কখনো কখনো কোনো কোনো পণোর এই ধরণের অধিকার প্রয়োগ 


নি। ১৬১৯ এবং ১৬৩২ 


পায়। ১৬৪১ সালে আমদাবাদেও একই আদেশ দেওয়া হয়। সম্রাটের আদেশে 


মুঘল আমলারা অনেক সময়ে ইওরোগীয় কোম্পানি, 


গুলিকে তাদের কাছ থেকে 
মাল কিনতে বাধা করত। ওলস্দাজ কোম্পানি গোলকুণ্ড 
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হাবিলদার জোর করে মাল কিনতে বাধা করান মুঘলরা বাংলা ও গুজরাটের নীলের 
ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করার চেষ্টা করেছিল। ১৬৩৩ সালে গুজরাট 
ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে নীল সরকারি করা হয় এবং এক গুজরাটি বাণিয়াকে এই 
অধিকার দেওয়া হয়। এ বাণিয়া নীলের বিক্রির দর বাড়ায় এবং ইওরোগীয়রা এ-কারণে 
নীল কেনা বন্ধ করে দেয়। ফলে ১৬৩৬ সালে নীল আবার মুক্ত বাণিজ্যের মধ্যে 
চলে আসে। 

বাংলায় যুবরাজ আজিমউদ্দিনের সওদা-ই বাস ইত্যাদির কথা আগেই বলা 
হয়েছে। কিন্ত ওঁর আগে মীরজুমলা বাংলায় এসে একচেটিয়া কারবার করার চেষ্টা 
করেছিলেন। তিনি একাই ইংরাজদের সোরা সরবরাহ করবেন এরকম চেষ্টাও 
করেছিলেন। শায়েস্তা খান এসেও একচেটিয়া কারবার করার চেষ্টা করেছিলেন যেমন 
লবণ, মোম ও সোনা কেনার ব্যাপারে। আমরা আগেই দেখেছি যে, ফৌজদাররাও 
বাণিজো লিপ্ত ছিলেন। 

সমকালীন ইওরোনীয় দলিলপত্র থেকে মনে হয় এবং কেউ কেউ (যেমন 
মোরলান্ড) মনে করেছেন যে, সরকার সমস্ত সময় বণিকদের কাছ থেকে জোর 
করে টাকা আদায় করছে। এটাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কেউ কেউ বা বিশেষ 
কোনো সময়ে বণিকদের ওপর জোর করা হতো-_ এ-ঘটনা আমরা অনেক বেশি 
দেখতে পাই আঠের শতকে__ যখন কেন্দ্রীয় শাসন বাবস্থা দুর্বল হয়ে আসছে। এমন 
কি আওরংজেবের জীবদ্দশায় আঠের শতকের গোড়ার দিকেও বাংলার সুবাদার যুবরাজ 
আজিমুদিদন ও দেওয়ান মুর্শাদকুলি খান বণিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ছিলেন। 
fee সেটা ছিল আসন্ন গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি ও দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের জন্য টাকা সরবরাহ 
করা। বণিকদের সম্পত্তি বিনা কারণে সরাসরি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এরকম কোনো 
দৃষ্টান্ত নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কৃষির তুল্নায় বাণিজ্যের ওপর কর 
অনেক কম ছিল। 

ভারতীয় শাসকবর্গ ও ইওরোগীয়দের গোলমালের একটা প্রধান কারণ হলো 
বন্দরের বাইরের ও ভেতরের কর ছাড় এবং বন্দরে মালের মূল্যায়ন করা, যার 
ছাড় পেয়ে যেত। এর একটা কারণ হলো রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য মাল আনলে 
আভান্তরীণ শুষ্ক থেকে ছাড় পাওয়া বা মাল বিদেশ থেকে এনে ভেতরে পাঠালে 
আবার আভ্যন্তরীণ কর না দেওয়া। কেন্দ্রীয় শাসক ছাড় দিলেও বিভিন্ন স্থানীয় কর্তারা 
এ ছাড় দিতে রাজি নয়। সুরাট থেকে মসুলিপত্তনম যারার পথে ফরাসি বণিক মা্াকে 
এই ধরণের কর আদায়কারীদের মুখোমুখি হতে হয় এবং তাকে ছোটোখাটো লড়াই 
পর্যন্ত করতে হয়েছিল। 

ইওরোনীয় দলিল থেকে আরো মনে হতে পারে যে, ভারতীয় রাজন্যবর্ণের 
সঙ্গে ইওরোগীয়দের ক্রমাগত লড়াই চলেছে_ এটা কখনই সত্য নয়। ইওরোপীয় 
ও স্থানীয় কর্তারা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে নানারকম আলোচনার মাধামে। 
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১৬৯০-এর পর সুরাট বন্দরের সংকট সমাধান করার জন্য সুরাটের মুৎসুদ্দী 
একাধিকবার বণিকসভা ডাকেন যেখানে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির প্রতিনিধি ছিল। 
এদের মধ্যে কেউ কেউ মুৎসুদ্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি ইংরাজদের 
পক্ষ নিয়ে কাজ করছেন। ইওরোপীয়রা অবশ্য কখনো কখনো ভয় দেখিয়েছে, 
জাহাজ দিয়ে বন্দর অবরোধ করেছে, বন্দর ছেড়ে সমুদ্র পাড়ে বা জাহাজে চলে 
গিয়েছে, কিন্ত পরে আবার সমঝোতা হয়েছে যাতে স্থানীয় বণিকদের বড় ভূমিকা 
আছে। কারণ বণিকদের কাছে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইওরোগীয়রা 
চলে গেলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হবে বেশি। এই বণিকরা তখনও বোঝে নি 
যে, ইওরোপীয়রা তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য আসে নি। ফলে স্থানীয় বণিক, 


আমলা, সাধারণ লোক এ ্বর্ণমুহর্তের জন্য অপেক্ষা করে আছে কখন সেই জাহাজ 
আসবে। 


চলে যায়। এমনকি বিজাপুর- 
দিয়েছিল উত্তর ভারত ও রাজপুতানাকে। শেষোক্ত এই দুটি অঞ্চল নিয়ে তারা অনেক 


বেশি ST ছিল। এর পর সমুদ্রের দীর্ঘ উপকূলের হাতছানি ক্রমশই দূরে সরে যেতে 
থাকে। 


৭ 


p IAL মুল্য 


মুঘল সাম্রাজ্যে তিনটি ধাতুর যে-সব মুদ্রা বের হয়েছিল তা বিশেষ প্রশংসার যোগা। 
নিখাদ ধাতু ও একই ধরণের মুদ্রার জন্য এগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। 
রুপোর মুদ্রাই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের মূল মুদ্রা। 

শেরশাহর আগে পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানদের প্রধান মুদ্রা ছিল সিকান্দরী । এটি 
প্রধানত তামার মুদ্রা। তবে এর মধ্যে কিছুটা রূপোও মেশানো হতো। প্রথমে এটা 
ছিল রুপোর GET কিন্তু খাদ হতে হতে এ অবস্থায় দাড়ায়। মালবের মুজঃফ্রী 
এবং গুজরাটের মহিমা ছিল রুপোর যদিও. এগুলো সবই ছিল মোটা দাগের। 
বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ছিল সোনার মুদ্রা যাকে প্যাগোডা বলা হতো | দক্ষিণ ভারতের 
অন্য রাজ্যগুলি এমনকি গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশও এই সোনার মুদ্রা ব্যবহার 


করতে থাকে। 
শেরশাহ একটি নিখাদ মুদ্রা বের করার চেষ্টা করেছিলেন। তার রূপোর রুপিয়া 


এবং স্বর্ণ ও তামার মুদ্রা থেকে এই ধারণা হয়। কিন্তু আকবরই প্রথম, যিনি এই 
ধরণের মুদ্রা-প্রথার প্রচলন করেন। 

রুপিয়াতে শতকরা চারভাগ খাদ মেশানো থাকত এবং এর ওজন ছিল ১৭৮ 
গ্রেন (ট্রয়)। আকবরের পরবর্তী সঙ্গাটরা এই ধরণের মুদ্রা বের করেন। জাহাঙ্গীর 
আরো ভারী মুদ্রা চালু করার চেষ্টা করেন। আওরংজেব ১৮০ গ্রেন ওজনের সুত 
বের করেন। মনে হয়, এটা কেবলমাত্র জমানো হতো। রুপিয়া তাড়াতাড়ি 
ব্যবসা-বাণিজ্যে ও খাজনা দেবার কাজে ব্যবহৃত হতে লাগল। মুঘলরা এরপর সোনার 
মুদ্রা বের করে যাকে মোহর বা আশরফি বলা হতো। এর ওজন ছিল ১৬৯ 
প্েন। এটিও প্রধানত জামানোর জন্য বের করা হয়। এর মধ্যে কোনো খাদ ছিল 
না বলা চলে। ছোটোখাটো ব্যবহারের জন্য মুঘলরা তামার মুদ্রা চালু করেছিল 
যেগুলোকে দাম বলা হতো। এর ওজন ৩২৩ গ্রেন। ১৬৬৪-৬৫ সালে মুদ্রার 
সংকট হলে আওরংজেব হাক্ষা তামার মুদ্রা বের করেন যার ওজন আগেকার দামের 


বিয়ল্লিশটা টাঁকশাল থেকে তামার মুদ্রা বের হতো। সোনার মোহর বেরত চারটি 
থেকে এবং রূপার মুদ্রা চোদ্দটি থেকে। সাম্রাজ্য বেড়ে গেলে আরো কয়েকটি টাঁকশাল 
থেকে মুদ্রা বের হতে থাকে। আওরংজেবের শেষদিকে চল্লিশটি টাঁকশাল থেকে 
রুপোর টাকা বের হতে থাকে। এটা মুঘল শাসনের গর্ব যে, যে-কোনে। টাকশাল 
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থেকে মুদ্রা বের হোক না কেন তার খাদ ও চেহারা একই রকম থাকে। 

মুঘল টাঁকশালগুলি মুক্ত টাকশাল হিসাবে কাজ করে। যে কোনো লোক এ 
ধাতু নিয়ে গেলে মুদ্রা করে নিতে পারত। কিন্ত তাকে কিছু টাকশালের খরচ ইত্যাদি 
দিতে হতো। সাধারণত মুদ্রার মৃল্যর শতকরা ৫/৬ ভাগ দিতে হতো। যখন কোষাগার 
থেকে কাউকে টাকা দিত, তখন তারা cams বলে এই খরচ কেটে নিত। তামা 
ও সোনার রুপোর বেলাতেও এই একই খরচ ছিল। 

মুখল মায় টাকশালের নাম ও রাজত্বের যে বছরে বের হচ্ছে সে-বছরের উল্লেখ 


Fre বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ের পর রূপোর om Re করে হুন 
এর পরিবর্তে জায়গা করে নেয়। 


থেকে একটা অংশ কেটে নেওয়া হতো। 
সালে আশ্রার অন্থ ছিল শতকরা একভাগ ৷- 


মুদ্রা ও মূলা ১১৫ 
১৭১৫ সালে আহমেদাবাদে শরফরা এটাকে বিশভাগ বাড়ালে, বণিকরা জোরের 
সঙ্গে প্রতিবাদ করে। এর ফলে অন্থ আবার কমে যায়। 

শরফরা সুদের বিনিময়ে টাকা জমা নিত এবং সুদের বিনিময়ে টাকা ধার দিত। 
দুটো কাজই আধুনিক ACTA মতো। কখনও কখনও মুঘল যুগে ব্যাক দেউলিয়া 
হয়ে যেত। ইংরাজরা প্রথমদিকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরের দিকে আর 
করে নি। বহু সরকারি আমলা এই সব জায়গায় খাজনা জমা রেখে সুদ COM 
করতেন। শরফরা আরো চড়া সুদে টাকা ধার নিতেন এবং দুই সুদের ফারাকই 
তাদের আয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। শরফদের মধ্যে জাতের আধিপত্য 
বিশেষ ছিল না। 

শরফ ছাড়া বণিকরাও টাকা ধার দিতেন। পরবর্তী যুগে পাঞ্জাবের বণিক ও বাংলার 
সন্গ্যাসীরাও এই ধরণের ধার দিতেন। এছাড়াও মহাজন ও সাহুকাররা টাকা ধার 
দেওয়ার বাবসা করতেন। শরফরা প্রধানত ব্যবসার জন্য টাকা ধার দিতেন ও অল্পদিনের 


ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার বলেছেন যে, প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একজন করে মহাজন 
ছিলেন। বাংলার কবি মুকুন্দরাম তাদের গ্রামে এইরকম এক পোদ্দারের কথা বলেছে 
নতুন গ্রাম বসানোর জন্য মণ্ডল A দিচ্ছে একথাও মুকুন্দরাম বলেছেন। কিড 
লহ সময়ের জন্য লগ্নি কম ছিল বলে টাকা বাণিজ্যের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে নি, যদিও আঠের শতকে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির টাকা ধার করা মাঝে 


সের শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত ফরাসিরা সুরাটে টাকা ধার পায় নি। 
শরফরা বীমা করত মাল চলাচলের জন্য | জাহাজে 
বাড়ির বীমা বা জীবন বীমা ছিল না। সাধারণত দুরকমভাবে মালের ওপর বীমা 
করা হতো। প্রথমত বীমাকারী মাল নিয়ে নিজেই মাল পাঠনোর ব্যবস্থা করত! ৯২২ 
সালের ইংরাজদের কাগজে এর উল্লেখ পাওয়া যায়! ত 


ছিল। স্থলপথে বীমার খরচ ছিল কম। ১৬৫৫ সালে মসুলিপত্তনম থেকে সুরাটের 
বীমার. খরচ-ছিল মালের মূল্যে শতকরা একভাগ। মাল ছিল নগদ টাকা। সে তুলনায় 
১৬৬০ সালে সুরাট থেকে কালিকটে জলপথে নগদ টাকা পাঠানোর বীমা ছিল 
মালের মূল্যের শতকরা ৪.৫ ভাগ। ১৬৪৯ সালে সুরাট থেকে চিনি পাঠানো হয়_ 
বীমার খরচ ছিল মুল্যের শতকরা ২.৭৫ ভাগ । আঠের শতকের প্রথমার্ধে খান্বাজ 
থেকে ইংরাজরা জলপথে সুরাটে কাপড় পাঠাত। বীমার খরচ ছিল মালের মুল্যের 
শতকরা একভাগ এবং খাস্বাজেই বীমা করা CS দ্বিতীয়ার্ধে খাস্বাজের অবস্থা খারাপ 


১১৬ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


হলে আর বীমা করা যেত না। ফলে এ সব মালের সুরাট থেকে বীমা করা হতো 
যার খরচ ছিল প্রায় দ্বিগুণ। দুই জায়গার রাজনৈতিক অবস্থা ও পথের অবস্থার 
ওপর বীমার খরচ নির্ভর করত। ঝুঁকি বেশি হলে বীমার খরচ বেশি হবে সব জায়গায় 
এটা খাটে না। অবশ্য এটা হতে পারে যে, আঠের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খাম্বাজ 
থেকে বড় বড় শরফ ও মহাজন চলে যাবার ফলে বীমাকারী পাওয়া শক্ত হয়ে 


মুঘল ভারতে রুপো আমদানি বেড়ে যায় ষোল ও সতের শতকে যখন দক্ষিণ 
আমেরিকার খনি থেকে প্রচুর পরিমাণে রুপো পাওয়া যেতে থাকে। মুঘল টাকশাল 


নানা মিউজিয়াম থেকে নেওয়া। তিনি মিউজিয়মগুলির তালিকা আলোচনা করে 
দেখান যে, কয়েক বছর অন্তর মুদ্রার সংখ্যা কমছে-বা বাড়ছে। এ আলোচনা থেকে 
হালান দেখান যে, স্পেনে যতটা সময়ের ফাকে রূপো আসছে মুঘল ভারতের টাঁকশাল 


থেকে ততটা সময়ের ফাকেই মুদ্রা বের করা হয়েছিল। এর থেকে বলা যেতে পারে 
যে, দক্ষিণ আমেরিকার ধাতু 


মুঘল টাকশাল থেকে বের হয় 
হাসান দিয়েছেন। তিনি 


মুদ্রা ও মূল্য ১১৭ 


থেকেই প্রধানত এই টাকার তাল বা মুদ্রা কোনো সময় সরাসরি ভারতে আসত। 
কোনো সময় মধ্যপ্রাচ্য হয়ে কাপড় বা মশলার বিনিময়ে ভারতে আসত। আঠের 
শতকের প্রথম থেকে মেক্সিকোর খনিগুলি প্রধান হয়ে ওঠে এবং স্পেনীয় বণিক 
এই তাল সরকারি ও বেসরকারিভাবে ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে আনতে ATS 
ইংরাজ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ ও ফরাসি কোম্পানি ও কোনো কোনো সময়ে করমু 
উপকূলের বণিকরা ম্যানিলা যেতে শুরু করে ও তর টাকার তাল বিভিন্ন ভারতীয় 
মালের বিনিময়ে ভারতে আনতে থাকে। যদিও সরাসরি ইওরোপ থেকে টাকার 
তাল আনা“ কোনো সময় বন্ধ হয় নি। ফলে একদিকে ইওরোপ ও মক্কা বা বদর 
আব্বাস কি বসোরাতে ভারত থেকে মাল যাচ্ছে। অন্যদিকে চীন, ম্যানিলা, কিছু 
পরিমাণে আচিন-এও মাল বাচ্ছে। সব জায়গা থেকেই টাকার তাল বা পিয়াস 
আসছে ভারতে | এর ফলে ভারতের পূর্ব-উপকুল সমৃদ্ধশালী হতে শুরু করে! : 

এই পরিমাণ টাকার আমদানি ও চলন বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাড 
যদি না উৎপাদন বাড়ে। আগে আমরা দেখেছি যে, মুঘল MTS GAR STS 
নগদ টাকায় নিতে চাইছিল। ফলে কৃষকরা উৎপাদন বাজারে বিক্রি করে নগদ টাকায় 
ভূমি-রাজন্ব দিত। শহরগুলি বেড়ে যাবার ফলে এই ধারা আরো জোরদার হর 
সর থেকে মনে হয় যে, দেশের সার্বিক আয় থেকে উৎপাদন বেশি হারে বাড়ছিল 
যদিও কোনোটাই সঠিকভাবে বলার মতো কোনো তথ্য নেই। এটুকু শুধু বলা যায় 
যে, বাজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুপোর যে বাড়তি চলন হয়েছিল সেটি এ বাড়তি 
উত্পাদন ও বর্ধিত বাজার খেয়ে নেয়। কিন্তু এ সত্বেও ষোল ও সতের শতকে 
যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই। 

সমকালীন ইওরোপের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, মুঘল ভারতে সোনার 
মূল্য রুপোর টাকায় ঘোল শতকের শেষে কম ছিল। সতের শতকের তয় তে 
মুল ভারতের মূল্য ইওরোপের সমান হয়ে যায়। পরবর্তীকালে কিছুটা বাড 
এটা আবার কমতে শুরু করে। ১৬৭৫ সালের আগে মুঘল ভারতে সোনার মূল্য 
রুপোর টাকায় প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বেড়ে যায় কিন্তু সতের শতকের CE 
এটা কমে শতকরা পঞ্চাশভাগ হয়ে যায়। প্রচুর পরিমাণে সোনা মুঘল ভারতে SUT 
সত্বেও এই বৃদ্ধি হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে স্পেন 
হয়ে এই সোন্য আসে। কিছু আসে আফ্রিকা থেকে এবং ১৬৫০ সালের পর জালা 
থেকে। নদীর বালু থেকেও কিছু সোনা পাওয়া যায়। ষোল শতকে কত সোনা 
ও রুপো এসেছিল তার হিসাব কেবল ১৫৮৩ সালের পরের থেকে পাওয়া মান 
এটা হয়ত বলা যায় যে, ১৫৯৫ সাল থেকে ১৬৬৬ সালের মধ্যে সোনার 
অন্তত শতকরা দশ ভাগ বেড়ে যায়। যেহেতু রূপোর টাকায় সোনার মূলা ST 
শতকরা সাতাত্তর ভাগ বাড়ে, সেহেতু বলা যায় যে, রুপোর মূল্য প্রায় শতকরা 
দশভাগ কমে যায়। এর ফলে এ সময়ে রুপোর টাকার দ্বিগুণ মূল বৃদ্ধি হয়। 


নগ কমেনালের পর সোনার মূল্য রুপোর টাকায় দুবার নামে। দুবারই আমদানি 


SSE মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


বেশি হবার ফলে এরকম হয়। ১৬৭৬ সালে আওরংজেব মজুত সোনা বাজারে 
ছাড়েন, এ-জন্য সঙ্কট হয় নি। এটা হয়েছিল জাপান থেকে সোনা আমদানির জনা। 
১৭১১ সাল থেকে ১৭১৪ সালের মধ্যে ব্রেজিলের সোনা উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার 
জন্য দ্বিতীয়বার এই ঘটনা ঘটে। ১৭৫০ সালের মধ্যে এটা আবার প্রাক ১৭১১ 


দ্বিগুণে এসে দীড়ায়। আঠের শতকের প্রথমার্ধে এটা আবার বাড়তে তে শুরু করে। 
ইওরোপে ১৫২০ সাল থেকে ১৬২০ পর্যন্ত এটা বাড়তে থাকে এবং ১৭৬০ সাল 


হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইওরোপে 
তামার মূল্য ভারতের আগেই বাড়তে থাকে এবং এই বৃদ্ধি ভারতের প্রায় চল্লিশ 


তমার উৎপাদন ইওরোপ, জাপান বা মুঘল ভারতে চাহিদার সঙ্গে বেড়েছে এবং 
এর ফলে উৎপাদন প্রতি এককের খরচও বেড়েছিল। চাহিদা প্রধানত বাড়ে ব্রোঞ্জের 
কামানের ব্যবহার করার জন্য। ১৬৫০ সাল নাগাদ ইওরোপে ব্রোঞ্জের কামানের 


ব্যবহার করা হতে থাকে যদিও ভারতে এ পরিবর্তন আসে 


৮ 
মুঘল শহর ও জনসংখ্যা 


এ-পর্যন্ত ওতিহাসিকদের কাছে শহরের ইতিহাস উপযুক্ত গুরুত্ব পায় নি যদিও নানান 
ধরণের উৎস বিভিন্ন জায়গায় জড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই সবের মধ্যে সমকালীন 
ইওরোগীয় লেখকদের লেখায় মুঘল শহরের উপাদান নিহিত আছে যার থেকে বিভিন্ন 
ধরণের গবেষণার কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সমকালীন ফরাসি লেখায় শহরের 
উল্লেখ থাকলেও তার বিশদ বর্ণনা নেই। প্রত্ুতত্বের সাহায্যে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রয়াত অধ্যাপক মেহতা-_সুরাট, AAT ও আরো কয়েকটি শহরের কাঠামোর বিবর্তন 
ধরার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এ-প্রচেষ্টা বেশিদূর এগোয় নি। 
ইওরোগীয়দের লেখা থেকে প্রধানত তিন ধরণের শহরের কথা পাওয়া যায় 
যার বর্ণনা তারা দিয়েছেন যদিও এ-ধরণের বিভাজন করা বাস্তবে হয়ত যায় না। 
প্রায় সকলেই সুরাট বন্দর-শহরের কথা বলেছেন। সেখান থেকে মাল আমদানি 
রপ্তানি হতো এবং সেখানে গ্রামাঞ্চল থেকে কাচা পণ্য এসে জমা হবার পর ভোগ্য 
পণ্যের উৎপাদন হচ্ছে। এ-ধরণের মধ্যে খাম্বাজ, সুরাট, মসুলিপত্তনম ও হুগলিকে 
ফেলা যেতে পারে। দ্বিতীয় ধরণের শহরের মধ্যে পড়ে সেইসব শহরগুলি যেগুলি 
রাজাশ্রিত রাজধানী (প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয়) শহর। কিন্ত এখানেও পণ্য উৎপাদন 
ও বিক্রির বড় বাজার রয়েছে এবং রাজা বা সম্রাটের বাসস্থানের সময় এইসব বাজার 
দ্বিগুণ হয়ে যায়। বাজার ছাড়া শুধু শাসনতান্ত্রিক' শহর মুঘলযুগে বিরল। কারণ 
সহজেই অনুমেয় রাজা বা সম্রাটের সঙ্গে তার আমলা, অনুচর, অভিজাত ও সৈন্যদের 
উপস্থিতির ফলে ভোগাপণা, অস্ত্রশস্ত্র ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে 
স্থানীয় বাজার ও তার পশ্চাদভূমির উৎপাদনব্যবস্থা অন্য দিকে মোড় নেয়। তৃতীয় 
ধরণের শহরের মধ্যে রয়েছে বাজার শহর, যেখানে কোনো শাসনতাস্ত্রিক আমলা 
উপস্থিত থাকলেও বাজারই এর প্রধান ভূমিকা। দ্বিতীয় ধরণের শহর যেমন দেখা 
যায় দিল্লী, আগ্রা, আমেদাবাদ, লাহোর ইত্যাদি, এর থেকে তৃতীয় ধরণের শহরের 
সংখ্যা অনেক বেশি। অনেক সময় আবার তৃতীয় শহর বড় হয়ে উঠলে, রাজানুগ্রহে 
দ্বিতীয় ধরণের শহরে রূপান্তরিত হয়। দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুর এই ধরণের শহরের 
উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। বাংলার মুখসুদাবাদ এইভাবেই মুর্শিদাবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল 
যদিও কাশিমবাজার বা মালদা দ্বিতীয় ধরণেরই রয়ে গেল। গুজরাটেও এই ধরণের 
শহর আছে। সুরাট ও খাম্বাজ প্রথম ধরণের শহর হিসাবে থেকে যায় ; এদের 
পতন দীর্ঘায়িত হলেও এদের চরিত্র বদলায় নি। এছাড়াও আর এক ধরণের শহরের 
কথা বলা যায়, যার সঙ্গে ধর্ম বা তীর্থ জুড়ে আছে। বারাণসী বা এলাহাবাদ এই 
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ধরণের শহর। যদিও আকবরের তৈরি এলাহাবাদ দুর্গ একে এক অনন্যরূপ দিয়েছিল। 
মালদার কাছে NGA একসময় রাজধানী হলেও, পরবর্তীকালে হজরৎ পাণ্ডুয়া হিসাবে 
টিকে থাকে। আজমীর হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই তীর্ঘক্ষেত্র হিস্যবে দর্শনীয় 
ছিল। 
সতের শতকের সাতের দশকে ফরাসি নাবিক ও ভ্রমণকারী ক্রুসোয়া মাতা সুরাট 
থেকে মুসলিপত্তনম যাবার পথে বিভিন্ন ধরনের শহরের বর্ণণা দিয়েছেন যার সঙ্গে 
আমাদের বিভাজন মেলে না। বড় শহর, ছোটো শহর, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহর, 
বাজার-শহর, পাচিল দিয়ে ঘেরা বাজার শহর ইত্যাদির কথা বলেছেন তিনি। এই 
চোখে দেখা বর্ণনায় কিসের ভিত্তিতে তিনি বিভাজন করলেন, সেটা বলা সম্ভব 
নয়। মনে হয়, প্রধানত শহরের আকৃতি, জনসংখ্যা ও শহরের প্রধান চরিত্রের 
ওপর ভিত্তি করে এই বিভাজন করেছেন যদিও জনসংখ্যার কোনো উল্লেখ করেন 
নি। জনসংখ্যার কথায় আমরা পরে আসব। 
তের শতক থেকেই ভারতে শহর তৈরির নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল বলে 
র ধরেছেন। ষোল শতকের মাঝামাঝি থেকে অর্থাৎ মুঘল যুগের গোড়া 
থেকেই আঠের শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ধরণের প্রচেষ্টা আবার নতুন করে 
OF হয়। কেউ কেউ এই যুগকে শহর তৈরির স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন 
যদিও মুঘল সাম্রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় পনের শতকের শেষ থেকেই এই 
প্রচেষ্টা কার্যকর হতে শুরু করেছিল। সুলতানী শাসনের ক্ষমতা কমে যাবার প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শহরের উত্থান লক্ষ্য করা যায় যদিও এসব শহরের স্থায়িত্ব 


বাহমনি রাজা তাজউদ্দিন ফিরোজ 


বাজার শহরের কথা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে 


পাওয়া যায় যার মধ্যে সন্তগ্রাম ACN, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর উল্লেখযোগ্য । এই 


_স্্ 
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সব কেন্দ্রগুলিকে শহর বলা যায় শুধু আকৃতিগত কারণ বা জনসংখ্যার জন্য নয়। 
এই সব শহরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাজারের ঘনিষ্ট যোগ ছিল। অধ্যাপক 
বি.ডি. চট্টোপাধ্যায় যে ধরণের যোগাযোগ থাকলে শহর বলে ধরা যেতে পারে 
বলেছেন, সেগুলি এর মধ্যে ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, এই সব শহরে যে ধরণের 
ধর্মমতের জোয়ার আসে, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বা মুসলমান ধর্মমত থেকে ভিন্ন 
এবং অধিকাংশ ধর্মমতের প্রবক্তা ছিলেন নিমশ্রেণীর মানুষ যাঁরা সব মতে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন। বিশদ গবেষণার অভাবে এই ধরণের যোগাযোগ সম্বন্ধে বলা মুশকিল। 
শুধু এইটুকু বলা চলে যে, মুঘল যুগের আগে থেকেই উৎপাদন ও বাজার বিভিন্ন 
জায়গায় বাড়তে থাকে ও প্রাদেশিক শক্তির উৎসাহে নতুন কেন্দ্র তৈরি হতে থাকে। 
অতএব মুঘলরা আসার সঙ্গে সঙ্গে যে শহর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মুঘল 
শক্তির উৎসাহে বা নতুন উৎপাদনের তাগিদে এটা সব সময় মেনে নেওয়া যায় 
না। অন্তত বাংলায় দেখা যায় যেঃ নৌড়ের পতনের পর (১৫৭৫ সাল) রাজমহল 
বা তাণ্ডায় রাজধানী সরিয়ে নিলেও, ূর্ববাংলায় মুঘল শক্তির বাইরে ছোটো বাজার 
শহর গড়ে উঠছে যেগুলি গৌড়, সপ্তগ্রাম বা রাজমহল থেকে আলাদা। এই সব 
বাজার-শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যশোর, বাকলা, শ্রীপুর, সোনারগাঁও ইত্যাদি। 
প্রতিটিতেই চাল ও কাপড়ের আড়ং এবং কোনো কোনো জায়গায় প্রচুর পরিমাণে 
দেশী ও বিদেশী বণিক আছে। কোথাও কোথাও পুরুষ ও মহিলারা হাতির দাতের 
ও সোনা-রুপোর গহনা পরছে যেগুলি প্রধানত বিদেশী বাণিজ্যের সহায়তায় আসহে। 
শহরের প্রধান রাস্তার দুপাশে বাড়ি ও গুদাম। কোনো শহরেই কোনো পাঁচিল নেই, 
ফলে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরের অবাধ সম্পর্কের একটা ইঙ্গিত মেলে। সমকালীন 
পাদরিরা নদীর একধারে বন্য জন্ত ও অন্যধারে আখের চাষের কথা বলেছেন। সুতরাং 
মুঘল যুগের প্রারস্তে শহরাঞ্চল যে আরো পূর্বদিকে সরে আসছিল সেটা পরিফার। 
যদিও জমিদারদের উদ্যোগই ছিল এর প্রধান উৎসাহ। ফলে মুঘলরা যে ঢাকায় তাদের 
রাজধানী বসাবে এটা সহজেই অনুমেয়। একদিকে বারভূইয়াদের ও অন্যদিকে মগ 
ও আরাকানী আক্রমণ ঠেকানোর জন্য এখানে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 
বলা চলে। রাজনৈতিক কার্ষকারণ নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে বা প্রতিষ্ঠিত 
শহরের অবলুস্তি এগিয়ে আনে সেটা আজ আর অজানা নয়। 

বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে কোনো কোনো পশ্ডিত মুখল যুগে শহরাঞ্চল বদলে 
যাওয়ার কথা বলেছেন। সুলতানী যুগের প্রথমদিকে ইক্তার রকম থেকে লা নায় 
যে, যমুনা ও সাটলেজের মধ্যবতী জায়গা ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের মধাবতী অঞ্চল 
উন্নত হয়েছিল। মুঘলযুগেও গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলের উন্নতি অব্যাহত থাকে। 
কিন্ত সতের শতক থেকে উত্তর প্রদেশের একটা অংশে শহর তৈরি হতে থাকে! 
এর মধ্যে অযোধ্যা উলেখযোগ্য। পনের শতকের শেষে জৌনপুরের অবনতির পর 
প্রথমে ফৈজাবাদ ও পরে লক্ষৌ-এর উন্নতি লক্ষ্য করা যায় যদিও এই দুই শহরের 
নিছে রয়েছে নবাব ওয়াজিরদের বলিষ্ঠ অবদান। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুরাট 
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ও খান্বাজের অবনতির পরও গুজরাটে পুনা ও বরোদার উত্থান মারাঠাদের ছত্রছায়ায় 
হয়েছিল৷ হুগলির পতনের পর কলকাতা ও মসুলিপত্তনমের পত্তনের ফলে মাদ্রাজের 
উন্নতি দেখা যায়। পশ্চিমে সুরাটের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই বন্দরও উঠতে 
থাকে। সুতরাং শুধু বাণিজ্যিক বা ভৌগোলিক কারণে বন্দরের পতন বা উত্থান 
হয় এরকম নয়। রাজনৈতিক কারণ ও তার পিছনের পশ্চাদভূমির অবদান যথেষ্ট 
আছে। সুরাটের অবনতির সম্পর্কে বলা যেতে পারে, তার সঙ্গে পশ্চাদ্ভূমির বিচ্ছিন্নতা | 
কিন্তু খাম্বাজের বেলায় তা বলা চলে না। মাঝে মাঝে মারাঠাদের আক্রমণ হলেও 
সুরাটের মতো লাগাতার আক্রমণ খাম্বাজের ছিল না। ফলে ১৭৪২ সালের পর 
মারাঠা অধিকার সম্পূর্ণ হলে পশ্চাদ্ভুমির উৎপাদনবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় যার সুযোগ 
ইংরাজরা বাণিজ্যিকভাবে নিতে দ্বিধা করে নি। ফলে বলা যায় যে, শহরের উত্থান 
পতনের মধ্যে জটিল কার্কারণ নিহিত আছে_ একই এলাকায় এক এক ধরণের 
কার্যকারণ কাজ করছে। অন্যদিকে উত্তর ভারতের শহরাঞ্চলের অবনতির পিছনে 
অবক্ষয়মান ও CSSA মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা যে অনেকখানি দায়ী সেটা 
সহজেই বলা যায়। পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের শহরতলি 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীর্ণ হতে থাকে। অযোধ্যাকেই কেবলমাত্র এর ব্যতিক্রম বলা 
যায়। 

ষোল ও সতের শতকের অধিকাংশ শহরই মুসলমান ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল বলে 
ধরা হয়। যেহেতু মুসলমানরা সংখ্যায় কম ছিল সেহেতু এ-ধরণের নামকরণ বাস্তবানুগ 
TAL বাগদাদ, কায়রো, বা বোখারার মতো চেহারা আগ্রা বা দিল্লীর ছিল না এটা 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।-কিন্তু মুসলমান শাসক ও অধিকসংখ্যক মুসলমান 
অভিজাতবর্গ থাকার ফলে বড় বড় শহরের কাঠামোর মধ্যে একটা ছন্দ পাওয়া যায়, 
যাকে অন্তত যোল শতকের ইওরোগীয় পরিব্রাজকরা “মুরশহর বলে অভিহিত 
করেছেন। বড় পাচিল দিয়ে ঘেরা (যদিও দক্ষিণের হিন্দু মন্দির শহরগুলিতে বড় 
পাচিল ছিল), ভেতরে অসংখ্য স্সানাগার বা হাম্মাম (সুরাট শহরে একাধিক স্সানাগার 
ছিল), প্রায় প্রতিটি মহল্লাতেই একটি মসজিদ, জামী মসজিদ ও পাশে চক বা 
বাজার, অভিজাতবর্গের বাগান ও ফোয়ারা দেওয়া বাড়ি বিভিন্ন ধরণের বাজার 
সব মিলিয়ে জীবনযাত্রার ছন্দ প্রায় সব শহরেই একই ধরণের। অবশ্য বাড়ির চেহারা 
সব জায়গায় এক ধরণের নয়। বাংলা ও গুজরাটের স্থাপত্যশিল্পের চেহারা আলাদা, 
অন্তত উত্তরের থেকে যেখানে তুর্কি ও ইরানী প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় ছিল। বাংলা 
ও গুজরাটে মিশ্রিত, ফলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি। এই ধরণের আঞ্চলিক 
ছাপ রাজস্থানের প্রাসাদগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়। 

খোল শতকে বাংলার গৌড় শহরের বিশালতা সমকালীন পর্তুগিজ ভ্রমণকারীরা 
লক্ষ্য করেছেন। ১৫২১ সালে আগত পর্তুগিজ আন্টনি ব্রিটোর দোভাষীর লেখা 
থেকে STAN ARG, CNG শহর-প্রায়-১২. মাইল-লম্থা গঙ্গার ধারে ও. প্রচ্ছে চার 
মাইল। উল্লেখযোগ্য যে, সুলতানী শাসক গিয়াসউদ্দিন ফিরোজ শাহর তৈরি AE 
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বাই ভিনদিকে পাঁচিলের কাজ করছে। এর মধ্যেই শহরটি বাড়ছে এবং শহরতলিতে 
নতুন বাসা তৈরি হচ্ছে। 

ষোল শতকের শেষে গৌড় পরিত্যক্ত হয়ে গেলেও, সতের শতকে উত্তর ভারতের 
শহরগুলি বাড়তে থাকে। আগ্রার পর্যটক জন জুরদী সতের শতকের প্রথমে STATS 
শহরতলি তার পাঁচিল থেকে শুরু হয়েছে এ-কথা বলেছেন। অন্যান্য শহরেও এ 
একই ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর সহজ কারণ হয়ত ছিল যে, মুঘল 
অভিজাতরা পাঁচিলের বাইরে বাগান বাড়ি তৈরি করতেন যার চারপাশ ঘিরে জনবসতি 


পীঁচিলের বাইরে রাখতেন যার কথা সমকালীন ইওরোপীয় বণিকদের লেখায় পাওয়া 
যায়। লীর, ফকির বা সাধুসম্তদের শহরের বাইরের আস্তানা জনপ্রিয় হলে, শহরও 
দিকে বাউতে থাকে। দিল্লীর বাইরে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার আস্তানা ও পরবর্তীকালে 
তার সমাধি, এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। 

শহরের ভিতরে ও বাইরে অভিজাতদের প্রাসাদোপম সৌধ ইওরোলীয় পর্যটকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, আপামর জনসাধারণের দরিদ্র কুটির তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। 
খড়ে ছাওয়া পর্ণকুটির। বাশ দিয়ে ঘেরা, প্রায় আসবাবশূন্য দরিদ্রদের বাসস্থানের 
কথা প্রায় সব পৰ্যটকই লিখে গিয়েছেন। মুঘল প্রশাসনের এই ছন্দোময় ছবি থেকে 
ফরাসি পর্যটক ফ্রাসোয় বার্নিয়ার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মুঘল সাজাজো 
মধ্যবর্তী শ্রেণী নেই। অধ্যাপক ইকতাদার আলম খান এই উক্তির ভ্রান্তি আমাদের 
ধরিয়ে দিয়েছেন। সমকালীন বাংলা সাহিত্য থেকে ষোল শতকের নবদীপের চেহারা 
দেখলে আমরা মধাবিত্ত শ্রেণীকে ও তার বাড়ি সহজেই খুঁজে পাব। 

মুঘল যুগে শান্তি শৃঙ্খলা, বৈদেশিক বাণিজোর বিস্তার ও ফলক্রমে উৎপাদন 
বৃদ্ধি ও তার সঙ্গে শহরাঞচলের বরিুতা অনেক ঁতিহাসিকই লক্ষ্য করেছেন। কাচামার 
গ্রাম থেকে শহরে এনে তার থেকে বাণিজ্যিক পসরা তৈরি হতো যার ফলে শহরের 
লোকসমাগম বৃদ্ধি পায়। তাদের সকলেই যে শহরে থাকত এমন কথা নেই বার্িয়ার 
এক জায়গায় বলেছেন যে, ্রামাঞ্চল থেকে কৃষকরা অত্যাচারিত ও CLANS হয়ে 
শহরে আশ্রয় নিত। মারাঠা আক্রমণের ফলে সুরাটের আশেপাশের কৃষক ও কারিগর 
যে সুরাট শহরে এসেছিলেন (তাদের গরুবাছুর ইত্যাদি নিয়ে) সেকথা ফরাসি বণিকদের 
চিঠিতে পাওয়া যায়। আবার অন্য ধরণের কথা বার্নিয়ার আর এক জায়গায় বলেছেন 
দিল্লীর কারখানা প্রসঙ্গে বলছেন যে, কারিগররা বাইরে থেকে সূর্যোদয়ের সময়ে 
আসে ও সূর্যাস্তের পরে চলে যায়। দিল্লী, আগ্রা বা লাহোর কোনো না কোনো 
সময়ে মুঘল সান্রাজোর রাজধানী হলেও, তার কারিগরি উৎপাদন ও বাজারের শন 
শহরগুলিকে বাড়তে সাহায্য করেছে। আঠের শতকের শেষ দিকে ফরাসি পর্যটক 
বেদ আগ্রা শহরের অবক্ষয়ের কথা লক্ষ্য করে কারিগরি শিল্প ও বাজারের অবনতির 
কথা বলেছেন। এর জনা তিনি দায়ী করেন প্রধানত আগ্রা অঞ্চল থেকে মনসবদারণেন 
চলে যাওয়া ও দিল্লীতে পাকাপাকিভাবে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা। 
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মুঘল যুগে দিল্লী শহরের ভেতরকার স্তরবিন্যাস ও তার অবক্ষয় সম্পর্কে প্রয়াত 
অধ্যাপক সৈয়দ নুরুল হাসান মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন। সামস্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে 
অভিজাতবর্গের প্রচেষ্টায় যে শহর বেড়ে উঠেছিল তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন 
এবং আঠের শতকের শেষ থেকে সামন্তপ্রভুদের অবক্ষয়ের ফলে শহরের অবনতি 
শুরু হয়েছিল এ-কথাও বলেছেন। ইংরাজদের আগমনের ফলে ধনতান্ত্িক উৎপাদন 
বাবস্থা যা শহরে শুরু হয়েছিল সেটিও রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অধ্যাপক হাসানের 
মতে, শহরের নিজস্ব কাঠামো-রীতি আছে। দিল্লী শহরের কাঠামো আলোচনায় - 
অধ্যাপক হাসান বিভিন্ন স্তরভেদ নিয়ে আসেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মুঘল ভারতে 
গরীব ও বড়লোকদের থাকার এলাকা আলাদা ছিল না এবং বাসস্থানের এলাকার 
সঙ্গে বাণিজ্যিক এলাকার প্রভেদও ছিল না। বহু জায়গায় একই জাতি বাস করত 


বলা হয়। পথ দুপাশে ভাগ হয়ে গেলে বলা হতো সিরাহা এবং এলাকাকে বলা 


নামকরণ অনেকসময় কারিগরের কাজের ভিত্তিতে ছিল-- যেমন জুহুরী বাজার। 
এছাড়াও ছিল পাইকারী বাজার যেগুলি গঞ্জ নামে পরিচিত ছিল যেমন দরিয়াগঞ্জ, 
পাহাড়গঞ্জ ইতাদি। মঞি বলা হতো 


এলাকাগুলির নামকরণ এ সময়ে হয়েছিল প্রথমে যিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন তার 
নামের ভিত্তিতে - যেমন হাভেলি ইবরাহিম খান, হাভেলি আজম খান ইত্যাদি। এর 
ব্যতিক্ৰমও ছিল। হাভেলি বলতে থাকার বাসা ও তার আশপাশ সংলগ্ন অন্যান্য 
বাড়ি বোঝায়। যেমন হাভেলিতে 
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বলা হতো বালাখানা | দিওয়ানখানা ছিল অভিজাতদের কাজের ঘর। এছাড়া ছিল 
বুর্জ বা মিনার ও সংলগ্ন ঘর। 

বলা নিস্প্রোয়জন যে, এই ধরণের হাভেলি প্রধানত উত্তর ভারতের বৈশিষ্ট্য, 
যার ছায়া আমরা হায়দ্রাবাদ বা গোলকুণ্ডাতেও পাই | সমকালীন ইওরোপীয় পর্যটকদের 
বর্ণনা ও চিত্র দেখে বোঝা যায় সুরাটেও এই ধরণের দোতলা বা তেতলা বাড়ি 
ছিল তবে তার ছাদ অনেকসময় ছিল সমান। ছাদে মহিলারা বাগান করতেন ও 
বা কুমীরের চামড়ার, যার ফলে রোদের তাপ কম হতো। হিন্দু বা জৈন ধনী ব্যক্তিদের 
বাড়ির ভেতরেই অনেকসময় মন্দির ও. বাগান ছিল। শিবাজীর আক্রমণের ফলে 
১৬৬৮ সালের পর সুরাটে পাচিল দেওয়া হয় কিন্তু তার শহরতলী বেড়ে যাবার 
ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে আবার পাচিল দিয়ে ঘেরা হয়। 

শাহজাহানাবাদে ১৬৫০ সাল নাগাদ একটা পাঁচিল দেওয়া হয়েছিল যেটি পরপর 
কয়েকটি বর্ষায় ভেঙে যায়। ১৬৫১ থেকে ১৬৫৮ সালের মধ্যে প্রায় চার মাইল 
লম্বা ১২ ফুট ঘন ও ২৭ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে শহরটি ঘেরা হয়। এর ২৭টি 
বুর্জ ছিল ও বহু দরওয়াজা ছিল, যার মধ্যে অনেকগুলিরই অস্তিত্ব এখন খুঁজে 
পাওয়া যায় না। অনেকগুলো ছোটো দরওয়াজা দিয়ে সহজে ঢোকা বা বেরোনো 
যেত। 

অধ্যাপক স্টিফেন ব্রেক মনে করেন যে, হিন্দু শিক্পশান্ত্র অনুযায়ী শাহজাহানাবাদের 
ছক করা হয়েছিল। একটি মানচিত্র করে তিনি দেখাচ্ছেন যে, করমূকা ছকই ছিল 
শাহজাহনাবাদের মূলে। উত্তর-দক্ষিণ পথ আকবর বাদী ও কাশ্মীরী দরওয়াজাকে 
সংযোগ করে ধনুকের ছিলার মতো হয়েছে। দক্ষিণ থেকে পুবের রাস্তা যেটা তুর্কমান 
দরওয়াজার সঙ্গে আজমিরি ও লাহোরী দরওয়াজার সংযোগ ঘটিয়েছে, সেটি ছিল 
ধনুকের প্রধান বাকা অংশ। এই ধরণের ছকে প্রধান দুটি পথের সংযোগে ছিল 
সম্রাটের দুর্গ, চাঁদনি চক ও ফৈজ বাজার। অবশ্য এই ছিলা ধরণের শহরের চেহারা 
আমরা সুরাট শহরেও দেখি যেটি অধ্যাপক মেহতার মতে, গড়ে উঠেছিল ভৌগোলিক 


কেটে জল আনিয়েছিলেন যাকে বলা হতো নহর-ই বিস্ত । ২৫ ফিট চওড়া ও 
২৫ ফিট গভীর এই খাল কাবুলী দরওয়াজা দিয়ে শহরে ঢুকেছিল, যার একটি অংশ 
চাঁদনি চকের দিকে গিয়ে ফৈজ বাজারে মেশে। অন্যটি জাহানারা বেগমের বাগান 
দিয়ে দুর্গে যায় এর উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে শাহবুর্জের মধ্যে পূর্বদিকের মার্বেল পাথরের 
নৰ্দমা দিয়ে এই জল প্রাসাদের বাগানে গিয়েছিল। 

বড় ও মাঝারি ধরণের শহরের বৈশিষ্ট্য ছিল শহরের উপকণ্ঠে বা মাঝে ছোটো 
বড় সরাইখানা যেখানে বণিক ও পর্যটকরা রাতের আশ্রয় নিতে পারতেন। ফরাসি 
পর্যটক মীর্তা সুরাট থেকে গোলকুণ্া যাবার পথে এ-ধরণের কয়েকটি সরাই 


এ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


পেয়েছিলেন। পাচিল দিয়ে ঘেরা সরাইগুলি ছিল সুরক্ষিত। ভেতরে ঘরের বিভিন্ন 
শ্রেণীবিভাগ ছিল- মধ্যবিত্ত ও বড়লোকদের জন্য থাকার ঘড় ছিল বড়। ভেতরে 
ছোটো কাটরা ও বাগান ছিল। অভিজাতরা ও মুঘল পরিবারের লোকেরা এই সব 
সরাই নিজ ব্যয়ে তৈরি করেন। বড় সরাইতে প্রায় আটশ থেকে হাজার লোক 
রাত্রিবাস করতে পারত। সরাই-এর ভেতরে দর্জি, ধোপা, নাপিত, হাকিম-বৈদা, 
নাচনেওয়ালী, গায়ক ইত্যাদি থাকত। চাঁদনি চকে নবাব ফতেপুরী বেগম এই রকম 
একটা সরাই তৈরি করেন। উল্লেখযোগ্য যে, চাঁদনি চকে তার বাগানে ঢুকবার মুখে 
জাহানারা বেগম এরকম একটা সরাই তৈরি করেন। বার্নিয়ার এই সরাইটিকে দিল্লীর 
বড় একটা BETTE বলেছেন। দোতলা এই সরাইটিতে নব্বইটি ঘর ছিল-: প্রতিটি 
ঘরের ভেতরই চিত্রবিচিত্র করা। অত্যন্ত ধনী পারসিক ও উজবেক বণিকরাই এই 
সরাইতে থাকার অনুমতি পেত। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের একটি প্রত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, পাঁচিলের 
মধ্যে ৪১০টি সৌধ রয়েছে যার মধ্যে ৩৭৮ টি দুর্গ-প্রাসাদের বাইরে । এর মধ্যে 
২০২ টি ছোটো বড় মসজিদ আছে। এই সব সৌধের মধ্ো দুগটি ১৬০৯ থেকে 


জাহান-আরা বেগম। এছাড়া ছোটো বাড়িকে 
কোঠি বলা হতো যেখানে অনেকসময় বিভিন্ন ধরণের কারিগরি জাতের তেই 
অর্থে কারখানা বাড়িকে কোঠি বলা যেতে 


গকজমপূর্ণ ছিল সেকথা তৎকালীন বিদেশী প্টকরা বলে গিয়েছি; rs 


মুঘল শহর ও জনসংখ্যা ১২৭ 


করেন ও পুরোনো শাসনকেন্দ্রেই তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র রাখেন। এর ফলে দিল্লী, 
লাহোর, আগ্রা বড় হয়ে ওঠে। কিন্ত কখনো কখনো মুঘল সন্ত্রাটরাও নতুন শহর 
স্থাপন করেছেন। আকবরের ফতেপুর FST ও শাহজাহানের শাহজাহানাবাদ এদের 
মধ্যে পড়ে। মুঘল সান্্রাজোর বাইরেও এই ধরণের শহর গড়ার ঝৌক দেখা যায়_ 
যেমন মহম্মদ কুলি কুতুব শাহর হায়দ্রাবাদ শহর তৈরি। অবশ্য শুধু রাজানুগ্রহ ছাড়াও 
অন্য কারণ ছিল। পুরোনো গোলকুণ্ডা শহরের লোকবৃদ্ধির ফলে নতুন শহরের প্রয়োজন 
ছিল। ১৫৯১ সাল থেকেই নতুন শহর গিরিডন ছক অনুযায়ী গড়ে উঠতে থাকে। 
সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই হায়দ্রাবাদ ও গোলকুণ্ডা যমজ শহরের মতো গড়ে উঠতে 
থাকে। 

ফতেপুর সিক্রী তৈরির পিছনে ছিল বোধ হয় তৈমুর বংশের সার্বভৌমতার প্রকাশ। 
আকবর যে নতুন আদর্শবাদ নিয়ে আসছিলেন যেখানে সম্রাট জগদীশ্মরের ছায়া, 
যার মধ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা প্রচেষ্টা আছে। ফতেপুর সিক্রীতে সেটিই পরিস্মীটিত 
হয়েছে। আল মনসুরের বাগদাদ বা গোলাকার আকৃতি করে সাম্রাজ্যের চেহারা 
দেওয়াও হয়ত লক্ষ্য ছিল। সেখ সলিম চিত্তি ও অন্যান্য শেখদের সঙ্গলাভে এর 
একটা ধার্মিক চেহারা হয়ত এসেছিল যেটা শাহজাহানের শাহজাহানাবাদে এত পরিষ্কার 
নয়। তবুও বলা যায় যে, কাছাকাছি নিজঞামুদ্দিনের বা অন্যান্যদের সমাধি থাকায় 
ধার্মিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় নি। 

বহু শতকের সান্ত্রাজাবাদের কেন্দ্রে শাহজাহান ফিরলেও পুরোনো দিল্লী ও নতুন 
শাহজাহানাবাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাব বজায় রেখেছিলেন। শেরশাহর শহর থেকে 
শাহজাহান দূরে ছিলেন যদিও হুমায়ুন ও আকবর কিছু সময় এ শহরে (পুরোনো 
কিল্লার উত্তরে) বাস করেছিলেন। ফিরোজ তুঘলকের ফিরোজাবাদ থেকেও এটি 
দূরে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার-এর লেখা 
থেকে এই দূরত্ব পরিষ্কার হয়ে আসে যদিও পুরোনো দিল্লীর ভেঙে পড়া ইমারৎ 
নিয়ে ফরাসি পর্যটক দুঃখ করছেন। অবশ্য এটা মনে রাখা দরকার যে, ABD যেখানেই 
থাকেন, সেটিই তখন রাজধানী হয়। ফলে ১৬৮১ সালে আওরংজেব দাক্ষিণাত্যে 
চলে গেলে শাহজাহানাবাদের পতন শুরু হয়। ১৭১২ সালে সম্রাট বাহাদুর শাহ 
আবার দিল্লীকে পুরোনো গরিমায় নিয়ে আসেন। বাবর, LAT ও আকবরের অধিকাংশ 
সময় রাজধানী ছিল আগ্রা। জাহাঙ্গীরের সময়ও আগ্রার আধিপত্য বজায় থাকে। 
শাহজাহানের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত আগ্রা রাজধানী থাকে। শাহজাহানাবাদ তৈরির 
পরিকল্পনার সময় থেকেই আশ্রার মান নামতে থাকে, যদিও ১৭১৯ সাল পর্যন্ত 
রাজকীয় কোষাগারের একটা অংশ আগ্রায় ছিল। আওরংজেব প্রথমদিকে আগ্রাকেই 
পছন্দ করতেন তার কারণ হয়ত ওখানে শাহজাহান বন্দী ছিলেন বলে। 

উত্তর আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচের শহরগুলির মধ্যে বিভিন্ন মিউনিসিপালটির কাজকর্ম 
ছিল' কি-না এনিয়ে বিতর্ক রয়েছে। হুরানি ও স্টার্ন সম্পাদিত মধাপ্রাচা ও উত্তর 
আফ্রিকার শহর সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বইতে ইসলামিক শহরের সংখ্যা ও বিভিন্ন দিক 


১২৮ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মতামত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। একথাও বলা 
হয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের শহর কতকগুলি গ্রামের সংযোগমাত্র ; ফলে সবাই সমান 
ও ARIST আইনের ওপর নির্ভরশীল। কোনো করপোরেশন বা মিউনিসিপালিটি 
দেখা যাচ্ছে না। ফলে কেউ কেউ বলছেন যে, মুঘল ভারতের শহরেও এ একই 
ছবি দেখা যায় যেখানে নাগরিক বলে কেউ নেই এবং তার কোনো ক্ষমতা বা 
অধিকার নেই। আরও বলা হচ্ছে যে, মুঘল শহরগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। শহরকে সম্পূর্ণ 
নির্ভর বলা হয়ত বেশি বলা হবে। কিন্তু এটা বলা যায় যে, শহরের বিভিন্ন মহল্লা- 
গুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এসব মহল্লার নিজস্ব প্রধান অর্থনৈতিক কাজ ছিল যার 
ফলে একই জাত বা সম্প্রদায় একত্রে একটা মহল্লায় থাকতে চাইত। অন্তত কয়েকটি 
শহরে নগরশেঠের কথা পাওয়া ( যেমন আহমেদাবাদে) যারা শহরের অর্থনৈতিক 
বা রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতেন । এলাকার বয়স্ক লোকেরা 
মিলেমিশে ঝগড়া-বিবাদ থামাচ্ছেন এরকম উদাহরণও আছে। খান্বাজ শহরে বা 
আহমেদাবাদে যে গিন্ড ছিল আজ আর তা অজানা নয়। কিন্তু শহর পরিষ্কার 
রাখা বা নিয়ম কানুন মেনে চলার কাজ দেখতেন কর্তৃপক্ষ যার জন্য বিশেষ আমলা 
(মহতাসিব ও কোতোয়াল) নিযুক্ত করতেন মুঘলরা শহরের শাসনের জন্য শাসনকর্তা 
নিযুক্ত না করলেও কিল্লাদারই ছিলেন প্রধান কর্তা বন্দর শহর যেমন সুরাট, কিল্লাদার 
ছাড়া মুৎসুদ্দী ছিলেন যিনি শহরের শাসনতান্ত্রিক কাজ চালাতেন যার ফলে কিল্লাদারের 
ক্ষমতা কিল্লার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। খাস্থাজে মুৎসুদ্দী ও ফৌজদার একজনই ছিলেন। 

ছোটো ছোটো শহরে মনে হয় কাজীই ছিলেন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি। নবদ্ধীপে 
বৈষ্ণবদের আক্রমণ তার ওপরই হয়েছিল অন্য কোনো আমলার নাম পাওয়া যায় 
না। অবশ্য বড় শহরে প্রধান ছিলেন কোতোয়াল, যার কথা সুলতানী যুগের গোড়ার 
দিক থেকে পাওয়া যায়। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও, কোতোয়াল শহরের 
কর আদায় করতেন যদিও প্রধান করগুলি ছিল মাল ভেতরে আনা ও বাইরে নিয়ে 
যাবার জন্য। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে খাম্বাজ শহরের নবাব কাপড়ের জামা করার 
ওপর কর বসিয়েছিলেন। মনে হয়, কর সংগ্রহ করার আলাদা লোক ছিল। এ 
শহরেই আঠের শতকের তৃতীয় দশকে বাড়ির ওপর কর বসানো হয়। এই কর 
সংগ্রাহক কোতোয়াল কিনা জানা নেই। এর ফলে কোতোয়াল ও মহতাসিব- এর 
কাজ প্রায় এক ধরণের হতে বাধ্য। পারস্যের সফাবিদ বংশের রাজত্বকালে দারুগা 
ও মহতসিবের মধ্যে এ একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে এ-বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই যে, কোতোয়ালের প্রধান কাজ ছিল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যার 
জন্য বিভিন্ন মহল্লার গুপ্তচর নিয়োগ করা হতো। শহরের দরওয়াজার দায়িত্বও ছিল 
কোতোয়ালের হাতে। বিভিন্ন মহল্লার খবরাখবর ও কর সংগ্রহ করার জন্য প্রতিটি 


মহল্লায় মীর-ই মহল্লা নিয়োগ হতো বলে মনে করা হয়। বাজার থেকে কর সংগ্রহ 
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বলেছেন। সতের শতকে মুঘল শহরগুলিতে বড়রকমের গোলমালের কথা পাওয়া 
যার না। ১৬৮৬ সালের পর থেকে সুরাটে গোলমালের কথা পাওয়া'যায় কিন্ত 
সেগুলি প্রধানত মুৎসুদ্দীর অত্যাচারের ফল। মারাঠা যুদ্ধের ফলে আশেপাশের গ্রাম 
থেকে সতের শতকের শেষ দশকে গ্রামবাসীরা সুরাটে জড়ো হলে ভয়াবহ মহামারী 
দেখা দেয়। আঠের শতকে অবশ্য এ-ধরণের অবস্থা বিরল নয়। 
করেছেন। ধরতিহাসিক মোরল্যাণ্ড ও অর্থনীতিবিদ অশোক দেশাই-এর বিভিন্ন মত 
পর্যালোচনা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসছেন যে, ১৫৯৫-৯৬ সালে আকবরের 
সাম্্রাজোর খান্দেশ ও বেরার বাদ দিয়ে জনসংখ্যা সাড়ে নয়কোটির ওপর, যার 
শতকরা ১৫ ভাগ শহরাঞ্চলে বাস করতেন। এর মধ্যে PHS পাঁচিলের বাইরে, 
শহরতলীর জনসংখ্যা ধরেছেন কিনা বলা শক্তু। তাহলে শহরের জনসংখ্যা দাড়াবে 
প্রায় দেড় কোটির কাছে। এ-ছাড়াও শহরাঞ্চলের করের আলোচনা করে তিনি 
দেখাচ্ছেন যে, আগ্রা সব থেকে জনসমৃদ্ধ শহর। ইরফান হবিব ফতেপুর সিক্তীর 
জনসংখ্যা ধরেছেন দু-লাখ কুড়ি হাজার। অন্যদিকে গুজরাটে করের ভিত্তিতে 
আহমেদাবাদূকে সবথেকে বেশি জনবহুল বলা যায়। আগ্রা সুবা ছাড়া গুজরাটের 
মধ্যেই শহরের সংখ্যা সব থেকে বেশি। শহরের সংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় সুবা 
লাহোর যেখানে বারোটি শহরের কথা এসময়ে জানা যায়, যদিও লাহোর শহর 
থেকে করের পরিমাণ বেশি নয়। মোরল্যাণ্ডের মত মানলে লাহোর আগ্রা বা দিলীর 
থেকে বড় ছিল বলা উচিত। করের ওপর ভিত্তি করে শহরের আয়তন মাপার অসুবিধা 
হলো যে, বিভিন্ন এলাকার দাম উঁচু নিচু থাকায় সমানভাবে তুলনা করা অসুবিধাজনক। 
মোট জমার ভিত্তিতে বলা যায় যে, গুজরাটের শহরাঞ্চলের কর থেকে আয় অনেক 
বেশি_ প্রায় শতকরা উনিশভাগ। এর থেকে পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, অন্যান্য 
বাণিজ্যিক ভিত্তি অনেক সুদৃঢ় যদি আমরা দেখি যে, অন্যান্য সুবার থেকে শহরাঞ্চলের 
করের আয় মোট জমার শতকরা পাঁচ ভাগের কাছাকাছি। 

আকবরের রাজন্বের প্রথম দিকে বাংলায় বড় শহর ছিল গৌড়। পর্তুগিজদের 
রচনা থেকে জানা যায় প্রায় দু-লক্ষের কাছে জনসংখ্যা ছিল যা সমসাময়িক আগ্রা 
বা ফতেপুর সিক্রীর সমান। ফরাসি পর্যটক পর্তুগিজদের মতোই বলছেন যে, গৌড়ে 
চল্লিশ হাজার চুলি ছিল যার থেকে সহজেই দু-লক্ষ জনসংখ্যা ধরা যায়। যদিও 
এই সংখ্যা সুরাটের সতের শতকের শেষের সমান। আবুল ফজলের হিসাব মতো, 
খাজনা থেকে বাংলার শহরের একটা ধারণা সবা সামিউদ্দিন তার অপ্রকাশিত 
গবেষণাপত্রে দিয়েছেন। বাংলার বিভিন্ন সরকারের জমার হিসাব দেখলে দেখা যাবে 
যে, গৌড় শহরে জমা সব থেকে.বেশি। এর তুলনায় যশোরের জমা এক চতুর্থাংশ 
এবং সোনারগীও-এর জমা যশোহরের এক-চতুর্থাংশ। সমকালীন ইওরোগীয় পান্রীরা 
বাবলা, শ্রীপুর, চ্যান্ডিকান (প্রতাপাদিত্যর রাজধানী) ইত্যাদির কথা বললেও আগ্রা 
বা দিল্লীর সমকক্ষ একমাত্র গৌড় শহরই ছিল। মুঘল যুগে যখন জমা বাড়ার প্রবণতা 
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শুরু হয়েছে তার কিছু আগেই গৌড় শহর মহামারীর ফলে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। 
ফলে আগ্রা বা দিল্লীর যে প্রবহমান ধারা পাওয়া যায় প্রত্বতান্তিক কাজ না হবার 
ফলে গৌড় শহর সম্বন্ধে সে-ধরণের তথ্য বিরল। 

১৬০০ সাল নাগাদ সমকালীন পৃথিবীর তিনটে শহরের জনসংখ্যা দু-লাখের 
ওপরে ছিল। এগুলি হলো ইস্তান্থল, লণ্ডন ও প্যারিস। এছাড়া আরো নয়টা শহর 
ছিল যার জনসংখ্যা এক লাখের ওপরে | এর তুলনায় মধ্যযুগের ভারতীয় শহরের 
জনসংখ্যা ভালো ছিল বলা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিকোলো a বিজয়নগরের 
জনসংখ্যা ধরেছেন প্রায় একলাখের কাছে। আগ্রায় যখন সম্রাট উপস্থিত ছিলেন, 
তখনকার জনসংখ্যা পাচ লাখ বলে পাদরী জেভিয়ার বলেছেন। ১৬৪০ সাল মানরিক 
আগ্রার জনসংখ্যাকে ছয় লাখ বলেছেন বিদেশীদের বাদ দিয়ে। সুতরাং জনসংখ্যার 
দিক দিয়ে আগ্রার জনসংখ্যা প্যারিসের (পাঁচ লাখ) থেকে বেশি ছিল। লাহোরকে 
এশিয়ার দ্বিতীয় বড় শহর বলে কয়েকজন বিদেশী পর্যটক সতের শতকের গোড়ায় 
বলেছেন। মানরিক ১৬৩১ সালে পাটনার জনসংখ্যা দুলাখের কাছাকাছি ধরেছেন। 


সুতরাং বিভিন্ন ধরণের শহর মুঘল ভারতে দেখাযায়। শাসনতান্ত্িক শহর, বাণিজ্যিক 
বা বাজার শহর বা ধর্মসংলগ্ন 


করেছেন। অনেক শহরেই পাশাপাশি মন্দির, মসজিদ ও গির্জার সহাবস্থান লক্ষ্য 
করা যায়। এছাড়াও এসব শহরের স্থাপত্য মিশরধারার প্রভাব খুব বেশি। 

শহরের এই বিশাল জনসংখ্যা ইরফান হবিবের মতামতের কাছে যায়। ১৬০০ 
সাল নাগাদ উনি সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি দুই লাখের 
সমান ধরেছেন যার ১৫ শতাংশ শহরাঞ্চলে বাস করত। এই মত শিরিন মুসভির 
হিসাবের থেকে বেশি। ইংরাজ অর্থনীতিবিদ কিংসলে ডেভিড ১৬০০ সালে জনসংখ্যা 
নাড়ে বারো কোটির কাছে ধরেছেন। ফলে এটা বলা শক্ত যে, সমগ্র মুঘল যুগ 
বরে জনসংখ্যার হার বাড়ছিল কিনা। ডেভিডের হিসাব অনুযায়ী মুঘল যুগে জনসংখ্যা 


বছরে গড়ে শতকরা ০.১৪ ভাগে বাড়ছিল। উনিশ শতকে এই হিসাব অনুযায় 
জনসংখ্যা প্রতিবছর ০.৩৫ শতাংশ হারে বাড়ছিল। 


এর সঙ্গে দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যের 
যোগ করে সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় 
দশ কোটি। 


মোটামুটিভাবে এই তথয গৃহীত হলেও মোরল্যাণ্ডের পদ্ধতির কিছু গোলমাল 
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লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যে মোরল্যাণ্ড সৈন্যসংখ্যার ওপর নির্ভর 
করে জনসংখ্যা ধরেছেন। কিন্ত উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন 
নি। অন্যান্যরা এ সময়ের উত্তর ভারতের জনসংখ্যা মোরল্যাণ্ড-এর অনুমানের থেকে 
বেশি ধরেছেন। 

উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে মোরল্যাগু আরাজী অর্থাৎ জরীপ করা চাষের জমির 
পরিমাণের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আরাজীর মধ্যে পুকুর, চাষযোগ্য অনাবাদী 
জমি ইত্যাদি রয়েছে। আওরংজেবের সময়ের একটা হিসাব থেকে দেখা যায় যে, 
ষোল শতকের শেষ থেকে আরাজী অনেক বেড়েছে। কিন্ত তখনও অনাবাদী জমি 
অনেক পড়ে আছে। এখন এটাই ধরে নেওয়া হয় A, ১৯০০ সালের আগ্রা ও 
দিল্লী প্রদেশের তুলনায় ১৬০০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা এক চতুর্থ-পঞ্চমাংশ কম 
ছিল। অন্যান্য প্রদেশের হার কিছু বেশি বা কম। এই সব হিসাব থেকে বলা যায় 
যে, ১৬০০ সাল নাগাদ ষাট শতাংশ চাষ তুলনামূলকভাবে কম ছিল। চাষযোগ্য 
জমির পরিমাপ থেকে সমকালীন লোকসংখ্যা বের করা সহজ নয়। সে-সব সত্ত্বেও 
অনুমান করা যায় যে, ১৬০০ সাল নাগাদ মুঘল ভারতের জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক 
চোদ্দ কোটি দুই লক্ষ। 

মধাযুগের জনসংখ্যা বের করার জন্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক দেশাই একটি 
নতুন পদ্ধতি বের করেছেন। আইন-হই আকবরী র প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে উনি 
দেখাচ্ছেন যে, আকবরের সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ছয় কোটি থেকে সাড়ে আট 
কোটির seq) অধ্যাপিকা শিরিন মুসভি অবশ্য দেশাই-এর পদ্ধতির নানা গলদ 
বের করেছেন এবং জনসংখ্যা দশ কোটির কাছে ছিল বলেছেন। 

বিভিন্ন পদ্ধতি ও মত আলোচনা করে ইরফান হবিব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন 
যে, আকবরের সাম্রাজোর জনসংখ্যা ছিল দশ কোটি সত্তর লক্ষ থেকে সাড়ে এগার 
কোটির মধ্যে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও উনি ধরেছেন প্রতি বছরে গড়ে ০.১৪ শতাংশর 
মতো। 

এর মধ্যে কতজন শহরে বাস করত তা বলা শক্ত। যেহেতু চাষিরা গ্রাসাচ্ছাদনের 
জনা প্রায় অর্ধেক শস্য রেখে বাকিটা বিক্রি করে দিত, সেক্ষেত্রে হয়ত একটা আলোচনা 
করা সম্ভব। জমিদাররা নিত শস্যের দশ থেকে পঁচিশভাগের মতো। এরা থাকত 
গ্রামাঞ্চলে এবং এদের আয় থেকে নিজেদের সৈন্য অন্যান্য লোকজনদের খরচ 
দিত। মোট প্রায় পর়্তাল্লিশ লক্ষ সৈন্য এদের ছিল। এর ফলে বলা যায় যে, মুঘল 
শাসক শ্রেণীর হাতে জমির খাজনার একটা বড় অংশ পৌঁছাত। এই অংশ শতকরা 
একুশ ভাগের কম নয় এবং এর সবটাই শহরে খরচ হতো। আয়ের এই বিভাজন 
থেকে বলা নায় যে, শহরের ও গ্রামের জনগণের সংখ্যা প্রায় সমান। কিন্তু বাস্তবে 
মনে হয়, শহরের জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা পনের ভাগের কাছাকাছি! 

অনা আর একটি দিক থেকে হিসাব করলেও আমরা শহরের এ ধরণের জনসংখ্যার 
হিসাব পাই। মুঘল যুগে গ্রামের সংখ্যা ইংরাজ যুগের থেকে বেশি ছিল। কিন্তু হবিব 


১৩২ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


দেখাচ্ছেন যে» মুঘল যুগে গ্রামের পরিধি ছোটো ছিল। আওরংজেবের সময়ে 
দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও হায়দ্রাবাদ প্রদেশের গ্রামের সংখ্যা পাই ৪৫৫১৬৯৮। সুতরাং 
আকবরের সময়ে নিজামুদ্দিন তবাকং-হই আকবারী তে লিখেছেন ১২০ টা বড় 
শহর। ৩২০০ কসবা এবং প্রত্যেকটার সঙ্গে ১০০ থেকে ১০০০ গ্রাম আছে- 
এর থেকে মনে হর না যে, শহরের জনসংখ্যা আকবরের সময়ে এক কোটি ছয় 
বা সাত লক্ষের কাছে ছিল। নিজামুদ্দিনের হিসাবের সঙ্গে যোগ করলে প্রতি শহরে 
আমরা গড় পড়তা পাঁচ হাজার লোক পাচ্ছি। অর্থাৎ শহরসমৃদ্ধ ইওরোপের তুলনায় 
মুঘল ভারতের শহরে জনসংখ্যা খারাপ নয়। 


৯ 
জীবনযাত্রার মান 


মুঘল যুগের ইওরোপীয় পর্যটকরা অভিজাত শ্রেণীর একটি ছোটো গোষ্ঠী বিলাসবহুল 
জীবন যাপন করছে একথা বারবার বলেছেন এবং আমাদের জনসাধারণ যে দারিদ্রোর 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছে সে-কথাও বলতে ভোলেন নি। ভারতীয় সমকালীন সূত্র থেকেও 
একই চিত্র পাওয়া যায় যদিও এ সূত্র থেকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান 
ধরা খুবই কঙ্িন। এই বৈপরীত্য যে শুধু মুঘল ভারতের বৈশিষ্ট্য তা নয়। কম বেশি 
সব জায়গায় এটা পাওয়া যায়। 

সংখ্যাতান্তিক দিক থেকে গড়পড়তা মান বের করা সম্ভব নয় কারণ বিভিন্ন ধরণের 
সংখ্যা পাওয়া TS | যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান ও ছন্দ বিভিন্ন ধরনের 
ছিল অতএব আলাদাভাবে গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মান দেখাই সহজ। 


কৃষক 
মুঘল যুগের গ্রামের ওপর বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, জমি সমানভাবে 
সকলকে বিলি করা হয় নি এবং চাষযোগ্য অনাবাদী জমি প্রচুর পড়ে আছে। যদি 
মূলধন, শ্রম ও উৎসাহ থাকে তাহলে এখানে চাষ করা ASA | বাংলায় ষোল শতকের 
শেষে কবি মুকুন্দরামের রচনায় এ ধরণের একজন বুলাই মণ্ডলের কথা পাওয়া 
মায়, যে চাষযোগ্য অনাবাদী জমিতে কৃষক ও কারিগর বসাচ্ছে। এ সময়েই পূর্ববঙ্গ 
বা াটিতে জমিদাররা লোক বসাচ্ছে, নতুন করে চাষ আবাদ হচ্ছে সেটা সমকালীন 
খ্রিস্টান পাদরীরা দেখেছিলেন | 

গ্রামীণ সমাজ মুঘল যুগে তিনটি শ্রেণীতে RES | বুদকাস্থকে বলা হতো মালিক-ই 
জমিন সরকারি দলিলে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় অবশ্য এদের বিভিন্ন নামকরণ 
হয়েছিল। যেমন রাজস্থানে গিরাটি, মহারাষ্ট্রে মিরাসী ইতাদি। এরা দাবি করত, 
যে-জনিতে তারা চাষ করছে সে-জমির আদি মালিক তারাই। দ্বিতীয় শ্রেণীকে বলা 
হতো REE অথবা উপরি | এরা সাধারণত ভিন্ন গ্রামের কৃষক এই গ্রামে 
চাষ করার জন্য আসত। এরা ক্ষমতায় বা মর্যাদায় কখনই খুদকাস্থর সমান নয়। 
তৃতীয়ত ছিল মৃজাৱেয়ান অথবা ভাগচাষী যারা খুদকাস্থ বা জমিদারের কাছ থেকে 
জমি ভাড়া করছে। এছাড়া ছোটো আর একটি শ্রেণী ছিল যারা প্রধানত ভূমিহীন 
কৃষক | এদের মর্যাদা ছিল গ্রামীণ কর্মচারীদের সমান_ যেমন খোপা, কুমোর ইত্যাদি। 
শেষের গোষ্ঠী বা শ্রেণীর কোনো জমি ছিল না। কিন্তু তারা কৃষকদের জনা নানারকম 
কা করত বলে ফসলের একটা নিদিষ্ট অংশ পেত। কখনো কখনো তারা টুকরো 


eee মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস | 


জমি পেত যার বাজনা তারা নির্ধারিত হারের থেকে কম দিত। ফসল তোলার সময় 
এরা সাময়িক সাহায্যকারী হিসাবে কাজও করত। 

এটা বলা খুব শক্ত যে, খাজনা দেবার পর কোন্‌ ধরণের কৃষকের শস্যের ভাগ 
কতটা ছিল। মুঘল রাষ্ট্রের সাধারণ দাবি ছিল ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক। 
অন্যান্য কিছুর ওপর নির্ভর করত কতটা ভাগ থাকবে যার মধ্যে পরম্পরা ও জমিদারদের 
সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা মুখ্য। জমির বৈশিষ্ট্যের ওপরও কিছুটা নির্ভর করত। যেমন 
রাজস্থানের কোনো কোনো জায়গায় তিনটি উচ্চশ্রেণী- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত 
ও বৈশ্য বা মহাজন, খাজনা দিত সুবিধাজনক হারে। যেখানে কৃষকরা দিচ্ছে 
দুই-তৃতীয়াংশ আর সেখানে এরা দিত এক-তৃতীয়াংশ, এমন কি কোথাও কোথাও 
এক-চতুর্থাংশ। গ্রামের আমলাদের যেমন চৌধুরী বা মুকদ্দম-এর কাছ থেকেও 
সুবিধাজনক হারে খাজনা নেওয়া হতো। এটা বলা সম্ভব নয় যে, সারা ভারতে 
এই ধরণের সুবিধা উচ্চশ্রেণী ভোগ করত কি-না। 
শুন খামের মধ্যে ডুঁচ-নিচুর ভাগ দেখা যেত। কিন্তু সমকালীন সূত্র এই ধরণের 
অনমতার কথা কৃষকদের কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রায় উল্লেখই করে নি। বাবর বা অন্যানারা 
SOT, কৃষক বা অন্য নিচু শ্রেণীর লোকেরা খালি পায়ে ঘুরত। পুরুষরা 
তারা বলেছে। আবুল 


বের OST থেকে মুঘল ভারতে দারিদ্রের পরিমাপ করা শক্ত, কারণ এর 
গরম আবহাওয়া ওপরম্পরার প্রভাব ধরতে হবে কিন্তু এ-সব সত্বেও উচ্চত্রেণীর 
শরেরেরা যে ধরণের BET আর বহুসংখ্যক জামাকাপড় পরত তা থেকে এই দুই 
শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান পাওয়া যায়। ভাতের কাপড় সারা ভারত ভি এ বলা 
হলেও খাদাদ্রবোর তুলনায় তার দাম বেশি ছিল। 

রাড বলছেন যে, মেয়েরা জামা ছাড়াই শাড়ি পরত তাদের দরিদ্র অবস্থার | 
কারণে। কিন্ত সমকালীন ভদ্রতার মাপকাঠিতে তার এই বক্তব্য সর্বজনগ্রাহ্য নয়। 
শেমন মালাবারে কোনো শ্রেণীর মেয়েরাই র 
না। পূর্ব ভারতে জামা পরার প্রচলন কিছুকাল আগে হয়েছে। কিন্ত অ্যানা জায়গায় 


i নী রত এটা-বলা যায়। আগ্রা-মথুরা এলাকার 
সকলীন করিনা চোলা-আঙ্গিয়ার কথা বলেছেন। পশ্চিম ও মধ্য ভারতের কিছু 
ON Le বদলে মেয়েরা চোলী বা আঙিয়ার সঙ্গে লাবাঙগা পরত। 

গরীব লোকেরা জুতো পরত না। মোরল্যান্ড বলছেন যে, বাংলা ছাড়া নর্মদার 
Sets তিনি জুতোর কোনো উল্লেখ পান নি। তিনি ভেবেছেন, এর কারণ চামড়ার 
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দাম অনেক বেশি ছিল। সমকালীন কবি তুলসীদাস ও সুরদাস শহরের ও গ্রামের 
লোকদের পানাহি ও উপানাহার (দুই ধরণের জুতো) ব্যবহার করার কথা বলেছেন। 
এমন হয়ত হতে পারে যে, এরা উচ্চশ্রেণীর লোক বা গ্রামের অর্থবান লোক। 
fare গরীব ও বিত্তবান মেয়েরা প্রচুর গয়না পরত এর উল্লেখ আছে। ষোল শতকের 
শেষে জেসুইট পাদ্রীরা, পূর্ব বাংলার ছোটো ছোটো শহরের মেয়েরা হাতির দাতের 
কাজ করা সোনা ও রুপোর গয়না গলায়-হাতে ও পায়ে পরছে এটা বলেছেন। 
সতের শতকের শেষে ইংরাজ পর্যটক ফ্রায়ার লক্ষ্য করেছেন, পশ্চিম ভারতের মেয়েরা 
রুপো ও তামার গয়না পরছে। | 

গরীবদের বাসগৃহের অবশ্য কিছু পরিবর্তন হয় নি। অধিকাংশ কৃষকরাই যে খড়ে 
ছাওয়া মাটির দেওয়ালের এক ঘরে বাস করত এ-সম্বন্ধে সব পর্যটকই একমত। 
বাংলায় মাটির ভিতের ওপর দড়ি দিয়ে বাশ লাগানো হতো। আসামে গরীব ও 
বড়লোকেরা XE, কাঠ ও বাশের বাড়ি বানাত। কাশ্মীরেও কাঠের বাড়ির রেওয়াজ 
ছিল। উত্তর ও মধ্য ভারতে মাটির দেওয়াল ছিল খড় দিয়ে ছাওয়া। গরীবদের বাসায় 
গরু, ছাগল ইত্যাদিও থাকত। পরে সাধারণত কোনো জানালা থাকত না। দরওজা 
দিয়ে যথেষ্ট আলো-বাতাস APTS | পর্যটক মানরিক অবশা বলছেন A, ঘর খুব 
পরিষ্কার কারণ গোবর দিয়ে ভালো করে লেপা। 

বলা বাহুল্য, কৃষকদের পরে কোনো আসবাব ছিল না শুধু খাটিয়া ও মাদুর 
ছাড়া। ওলন্দাজ পর্সটক লিনসখোটেন পশ্চিম উপকূল সম্পর্কে বলেছেন, লোকেদের 
আসবাব হচ্ছে মাদুর যার ওপর তারা বসে ও শোয়। ধাতুর পাত্র প্রায় ছিল না 
বলা চলে, কারণ ধাতুর মূলা ছিল অনেক। তবে উনুনে লোহার ব্যবহার ছিল কারণ 
তার ওপর চাপাটি করা হতো। মাটির পাত্র অধিকাংশ জায়গায় রাল্লা করার জন্য 
বাবহার করা হতো, এটা সহজেই জানা যায়। 

সাধারণ লোকের খাদা ছিল চাল, ডাল ও জোয়ার। বাংলা, SALAM, সিন্ধু ও 
কাশ্মীরে চালই ছিল প্রধান খাদ্যসামন্রী ৷ রাজস্থান ও গুজরাটে ছিল জোয়ার ও বাজরা! 
ইরফান হবিব বলেছেন যে, কৃষকরা তাদের পরিবারের জন্য নিকৃষ্টমানের খাবার 
রাখত। দিল্লা-আগ্রার মতো গম উৎপাদনকারী অঞ্চলেও সাধারণ লোক গম খেত 
ভ্রমণকারী এডওয়ার্ড টোরি বলছেন যে, সাধারণ 
লোকেরা গম খেত না। তারা একটা নিকৃষ্ট ধরণের ময়দা চাপাটি করে বেত। অবশ্য 
এর সঙ্গে কিছু শাকপাতা ও তরকারি ছিল। পর্যটক তাভারনিয়ার বলছেন যে, সব 
থেকে ছোটো গ্রামেও এই সব বিক্রি হতো। পূর্ব উপকূলে, এমনকি সিন্ধু অঞ্চলেও 
মাছ বেশ জনপ্রিয় ছিল। যারা নদী থেকে দূরে থাকত বা বেশি ভেতরে থাকত 
তারা বেশি বা“দন ঘন মাছ খেত বলে মনে হয় না। পোষা GET মাংস, মুরগী, 
স খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। দিল্লী আগ্রা শহরের মধ্যকার অঞ্চলে 


গরু বা শুয়োরের মা 
মাংসের স্বাদ সাধারণ লোকদের জানা ছিল না বলে একজন পর্যটক মন্তব্য করেছেন I 
অর্থাৎ চালের সঙ্গে ডাল মিলিয়ে 


তিনি বলেছেন যে, সাধারণ লোকেরা খিচুড়ি 


না বলে মনে হয়। মালব সম্বন্ধে 


১৩৬ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


মাখন দিয়ে সন্ধ্যায় খেত। সারা দিন তারা হয় ভাজা ছোলা বা অন্য কোনো দানা 
খেত। একদম নিচুতলার লোকদের খাবার ছিল সেদ্ধ ভাত, নিচানি (ভাজা জোয়ার) 
এবং ঘাসপাতা বা শিকড়। বিহারে এরকম ছোটো দানা বেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, 
এরকম খবরও অবশ্য পাওয়া যায়। 

একটু বর্ধিষু গ্রামবাসীরা দিনে একবারের বেশি খেত। সুরদাসের মতে, প্রধান 
খাবার সময় ছিল মধ্যাহ্ছে বা তার কিছু আগে। সূর্যাস্তের পর হান্কা খাবার খাওয়া 
হতো। খাবার পর সরভর্তি দুধ (হাক) বা মালাই খেত। উত্তর ভারত, বাংলা 
ও পশ্চিম ভারতে ঘি সর্বসাধারণের জন্য ছিল। মুকুন্দরাম ও বৈষ্ণব কবিদের রচনায় 
পাওয়া যায়, দৈ, দুধের সাধারণ মিষ্টি, গুড় ও তেলের খাবার সাধারণ লোক পূজাপার্বন 
ইত্যাদিতে খেত। সতের শতকের মাঝামাঝি তাভাবুনিয়ার বলছেন যে, গ্রামেও চিনি 
দেওয়া মিষ্টি পাওয়া যায় যদিও গুড়ই প্রধানত ব্যাহার করা হতো। 

লবণ ছিল সরকারের একচেটিয়া ব্যবসা। ষোল শতকে লবণ গমের দামের প্রায় 
দ্বিগুণ ছিল। সুতরাং সাধারণ লোকেরা লবণ কম খেত এটা সহজেই বলা যায়। 
বিভিন্ন ধরণের মশলা সহজলভ্য ছিল। কিন্তু লবঙ্গ, মরিচ ইত্যাদি সাধারণের ধরাছোঁয়ার 
বাইরে ছিল। ক্যাপসিকাম অজানা ছিল। সময়কালে আম, তরমুজ ইত্যাদি ফল গরীবদের 
খাবার তালিকায় থাকত। মহুয়া থেকে উৎপন্ন মাদক-জাতীয় পানীয় সাধারণ ব্যাপার 
বলে পরিচিত ছিল। আরো উত্তেজক পানীয় গাছগাছড়া থেকে তৈরি করা হতো। 

এর থেকে আধুনিক যুগের সঙ্গে মুঘল যুগের তুলনামূলক বিচার করা শক্ত । 
অনেকের মতে, মধ্যযুগের কৃষকরা ঘি সহজে পেত, যেটা বর্তমান যুগে তারা পার 
না। কেউ কেউ এটাও বলেন যে, তখন জমি অঢেল থাকায় ও প্রতিজনের গত 


জমির পরিমাণ বেশি থাকায়, মধ্যযুগের কৃষকের জীবনযাত্রার মান বর্তমান কালের 
থেকে উঁচুতে ছিল। 


সাধারণত মন্দির বা মসজিদের সামনে থাকত। কোনো কোনো বিদেশী পর্যটক বলছেন 
যে, এরা অত্যন্ত উদ্ধত এবং ভিক্ষা না দিলে গালাগালি করত। 


অভিজাতরা সংখ্যায় প্রচুর দাস ও অনুচর নিয়ে শহরের পথে বেরোতেন। এই 
সন্ুরদের মধ্যে কেউ কেউ ভালো জামাকাপড় পরলেও অধিকাংশই পড়ত ছেঁড়া 
ও ময়লা জামাকাপড়। শহরের সংকী 


ংকীর্ণ পথে দু-দলের সংঘাতের ঘটনারও উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 


র দৈনিক মজুরির হিসাব দিয়েছেন, যার থেকে 
তাদের জীবন যাত্রার একটা ছবি লাওয়া সম্ভব। একজন সাধারন শরিক দিনে দুই 
দাম মি নৈত eee SR পেত, দিনে তিল থেকে চার জাম (gta পেত 
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দিনে তিন থেকে সাত দাম। পর্যটক পেলসার্ট বলছেন যে, আগ্রা শহরে সাধারণ 
ভৃত্য ও অনুচররা মাসে তিন থেকে চার টাকা পেত কিন্তু মাস কখনো কখনো 
চল্লিশ দিনে ধরা হয়। সুরাটে মাসে তিন টাকা ছিল সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে। 
দাসদের আলাদা মজুরি ছিল না কিন্ত তাদের খাইখরচ নির্বাহ করত তাদের মালিকরাই। 
মোরল্যাগ্ত ও অশোক দেশাই-এর মত আলোচনা করে অধ্যাপিকা শিরিন মুসভি 
১৫৯৫ সালের আগ্রার মূল্য তালিকার সঙ্গে ১৮৮৬-৯১ সালের মূলা তালিকার 
একটা তুলনা করেছেন। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 
থেকে পূর্ণিয়ার নবাবের প্রাসাদের লোকজনদের মজুরির তালিকা পাওয়া যায়। সেখান 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মজুরি সতের শতকের তুলনায় বেশি বাড়ে নি। 

মুস্ভির তালিকা থেকে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের শেষভাগে টাকার ক্রয় 
ক্ষমতা গমের বেলায় কমেছে প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ। চালের বেলায় শতকরা ৬৪ 
ভাগ, ঘি প্রায় ২০ ভাগ, লবণ প্রায় ৫৭ ভাগ ইত্যাদি। এর থেকে সহজেই অনুমেয় 
যে, কারিগররা এখানকার তুলনায় মধ্যযুগে গম কিনতে পারত বেশি করে, যদিও 
আমরা দেখেছি যে, তাদের খাদ্য তালিকার মধ্যে গম ছিল না। দেশাই-এর মতে 
অবশ্য টাকার ক্রয়ক্ষমতা ১৫৯৬ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে বিশেষ বদলায় নি। 
এটাও ঠিক যে, আকবরের সময়ে দরিদ্র মজুর এখনকার তুলনায় ঘি, দুধ ও মাংস 
ASM পেত। আজকালকার মজুর লবণ, শিল্পজাত পণ্য এবং কাপড়ের ব্যবহার 
বেশি করছে। বলা নিপ্প্রোয়জন যে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে শহরের এই শ্রেণীর 
লোকরাই সহজেই মারা যেত। 


মধ্যবিত্ত শ্রেণী 

সতের শতকের ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার বলেছিলেন যে, মুঘল ভারতে কোনো মধ্যবতী 
শ্রেণী নেই। আছে উচ্চ শ্রেণী ও দরিদ্র সাধারণ লোক। ওর এই মন্তব্যের ওপর 
ভিত্তি করে বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ এতিহাসিকরাও এই একই মন্তব্য করেছেন। 
সাম্প্রতিক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধে অধ্যাপক ইকতাদার আলম খান দেখিয়েছেন যে, 
এই ধারণা কতটা ত্রান্ত। 

এটা মানতে এখন কোনো বাধা নেই যে, মুঘলরা একটি উন্নত কেন্দ্রীভূত শাসন 
ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন। কি পরিমাণ তথ্য (পণ্যের দাম, কর, বাড়ির সংখ্যা, 
খাজনা যারা দিচ্ছে তাদের জাত, বিভিন্ন পণ্যের ওপর খাজনা ইত্যাদি) মুঘল সরকার 
রাখতেন সেটি আইনা-ই আকবরী থেকে সহজেই বোঝা যায়। এগুলি রাখবার 
জন্য প্রয়োজন ছিল বহুসংখ্যক নিচুস্তরের আমলা (দেওয়ান, মুহুরি, কারকুণ, আমিল, 
কানুনগো ইত্যাদি৷) এছাড়াও মনসবদারদের জায়গীরে এ-ধরণের আমলাদের নিয়োগ 
করা হতো। বদাযূলী নিজে প্রথম জীবনে এরকম একজন জায়গীরদারের অধীনে 


আট বছর কাজ করেছেন। 
ইওরোলীয় কোম্পানির বণিকদের লেখা কাগজ থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে, 


১৩৮ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


মুঘলরা একটা বাণিজ্যিক ও আর্থিক কাঠামো তৈরি করেছিল যার কথা ইরফান 
হবিব বলেছেন। সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে শ্রীমতী সুব্রহ্মনিয়ম অষ্টাদশ শতকের পশ্চিম 
ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এসবের 
থেকে এটা পরিষ্কার যে, বাণিজ্যিক জগতে কাজের বিভাজন ছিল বেশি। পাইকার, 
দোকানদার, শরফ, গোমস্তা, দালাল ইত্যাদিরা আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত 
ছিল। বাঞ্জারারা বিরাট বড় পণ্যের পসরা নিয়ে স্থানান্তরে যেত। বাজারের মধ্যে 
কোনো বিশেষ পণ্য পাবার জন্য বা বেশি লাভ করার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা ছিল। 
তাভারনিয়ার লিখছেন যে, প্রায় প্রতিটি গ্রামেই টাকা বদলকারী মহাজন ছিল। 
মুকুন্দরামের গ্রামেও এই ধরণের একজন মহাজনের কথা তিনি লিখেছেন, যাকে 
তিনি বলেছেন পোদ্দার। আবুল ফজল যে চতুশ্রেণী বিভাজন করছেন, তাতে তিনি 
বণিক ও বড় কারিগরদের এক শ্রেণীতে রেখে অভিজাতদের স্থান দিয়েছেন নিচের 
দিকে। শিক্ষাবিদ ও ধর্মবিশারদদের স্থান আবার এদেরও নিচে। 

পেশাগত শ্রেণীর মধ্যে বৈদ্য, হাকিম, পণ্ডিত, মোল্লা ও আইনজ্ঞদের ধরা 
যেতে পারে। ধর্ম-বিশারদ ব্রাহ্মণ ও মোল্লারা নানান আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করতেন এবং নিষ্কর জমি ভোগ করতেন। অধ্যাপক, ইতিহাসবিদরাও এদের গোষ্ঠীর 
মধ্যে পড়েন। নবাদীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সকাল-বিকাল ছাত্র পড়িয়ে ভালো রোজগার 
কিরতেন॥ আবুল ফজল ও বদায়ূনী প্রথম থেকেই মনসবদার হিসাবে জমি ভোগ 
করেছেন। একটা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, মুঘল রাজন্বের প্রায় এক শতাংশ এই 
ধরণের লোকের জন্য ব্যয় করা হতো। 

ছোটো জমিদার ও ale কৃষকদেরও এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যেতে পারে। 
শহরাঞ্চলে ও গ্রামীণ সমাজে এদের প্রচুর প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকদের থেকে 
এদের পৃথক করে দেখা হতো- আশরফ বা ভদ্রলোক বলে। 


জন্য তিনহাজার টাকা খরচ করছিলেন। কয়েকজন আমিন এবং জায়নীরদার জমি 
কিনে ছোটো শহর বসিয়েছিলেন যার মধ্যে সরাই, হাম্মাম ইত্যাদি ছিল এবং যার 
CAGE ভালো আয় হতো। খাজনা সংক্রান্ত আমলারা ছিল অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
কায়স্থ এবং বাণিয়া। অধ্যাপক আলম খান বলেছেন যে, এদের অনেকেই বিত্তবান 
ছিলেন। বাংলায় অনেক দেওয়ান SH ও কানুনগো স্থানীয় রাজাদের আমলা ছিলেন 
এবং পরে জমিদার হয়ে যান। তাদের অর্থ তাদের মাহিনার ওপর নির্ভরশীল ছিল 
না। বরং অধিকাংশ অর্থই এসেছিল নানারকম খাজনা থেকে এবং জমি আত্মসাৎ 
করে, পরে যা বাংলায় প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। 

শিক্ষক ও লেখকদের এই ধরণের কোনো উন্নতি হয় নি। বাংলায় মুকুন্দরাম 
বহি চাষী ছিলেন এবং দেশত্যাগের পর জমিদারের ছেলের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে 


জীবনযাত্রার মান ১৩৯ 


-দিন চালাতেন। ফলে এই গোষ্ঠী প্রায় সবসময়ই পরনির্ভর ছিল বলা যায়। আবুল 


ফজল বা বীরবলের উন্নতি ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যায়। বদায়ূনীর এ ধরণের উন্নতি 
নানা কারণে হয় নি এবং শেষজীবন পর্যন্ত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আকবরের আদেশে 
হিন্দুদের গ্রন্থ অনুবাদ করতে হয়েছিল, যেটি তিনি করতে চান নি। বৈদ্যদের অবস্থা 
এদের থেকে ভালো ছিল বলা যায় কারণ মনসবদাররা বা তাদের সৈন্যদের দেখভাল 
করার জন্য বৈদ্যদের নিয়োগ করতেন | ষোল শতকের প্রথমে বাংলার সুলতান হোসেন 
শাহর হিন্দু বৈদ্য ছিলেন যিনি পরবর্তী কালে নবদ্ীপে বাড়ি করেছিলেন। মানুচী 
কিছুদিন বৈদোর কাজ করেছিলেন এবং প্রচুর অর্থও পেয়েছিলেন। বড় বড় শহরে 
এধরণের বৈদ্য বা হাকিম ছিলেন যাদের পশার বিশেষ কম ছিল না যদিও বদাযুলী 
এরকম একজন হাকিম আইন-উল মূলকের যোগ্যতা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। 
মুঘল সম্রাটরা যে বিদেশী বৈদ্য রাখতেন সে-তথ্য পাওয়া যায় এবং আঠের শতকের 
প্রথম দিকে এই সব বিদেশী বৈদ্যদের সাহায্যে বিদেশী কোম্পানিগুলি নানারকম 
বাণিজ্যের সুবিধাও পেয়েছিল। 

ছোটো মনসবদারদের যে মাহিনা ঠিক করা হয়েছিল তাতে তাদের জীবনযাত্রা 
সুখকর ছিল। কিন্তু সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে | 
ঘনঘন জায়গীর পরিবর্তন, জায়গীর পাওয়ার জন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষা করা ইত্যাদির 
ফলে তাড়াতাড়ি অসৎ উপায়ে এবং জোর করে টাকা তৈরি করার প্রবণতা বেড়ে 
যায়। বার্নিয়ার বলছেন যে, আশ্রাতে মনসবদারদের বাড়ি ইট ও পাথরে তৈরি এবং 
ভেতরে আলো-বাতাস আছে। দেওয়ালগুলি অবশা চুন ও মাটির। ছাদ সাধারণত 
খড়ে ঢাকা। পাশে গরীবদের কুঁড়ে-ঘর থাকার ফলে এগুলি সহজেই আগুনে পুড়ে 
যেত। 

বণিকরা সাধারণত থাকত তাদের দোকানঘরের. পেছনে বা দোতলা বাড়ি হলে 
ওপরের GAM) বার্নিয়ার এ-ধরণের বাড়ির প্রশংসা করেছেন। দিল্লীর অধিকাংশ 
বাড়ি ছিল ইটের, বাগান দেওয়া ছাদ সমেত। বারাণসীর অধিকাংশ বাড়ি ছিল ইট 
ও পাথরের সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুরাট শহরে বণিকদের বাড়ির বর্ণনা পাওয়া 
যায়। এতে দেখা যায়, দোতলা বা তেতলা বাড়ি পর্যন্ত আছে, যার ছাদে বাগান 
করা। হিন্দু বা জৈন বণিকদের বাড়ির মধ্যে বাগান, ছোটো পুকুর ও মন্দির ছিল। 
উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চল দিয়ে যেতে আঠের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিব্রাজক মোদাভ 
ছোটো ছোটো শহরে বণিকদের কাঠের দোতলা বাড়ি লক্ষ্য করেছেন। একতলায় 
দোকান ও দোতলায় বণিকরা বাস করত। সবই প্রধান পথের দুধারে। বাংলায় নবদ্বীপ 
ও সন্তপ্রামে বণিকদের ইটের বাড়ি ছিল। অধিকাংশ বাড়িতে সিংহদরজা ছিল ও 
প্রচীর দিয়ে ঘেরা। সুরাটের বাড়ির জানালায় রঙিন কাচ বা কুমীরের চামড়া দেওয়া 
হতো রোদ ঠেকানোর GT | 

জমিদারদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। অধিকাংশ 
জমিদার দুর্গের মতো বাড়িতে বাস করত। তাদের নিয়মিত সৈন্য ছিল। যশোহরের 


১৪০ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


জমিদার প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদ বলে বর্ণিত ধ্বংসাবশেষ উনিশ শতকের শেষে ইংরাজ 
প্রত্ুতত্ববিদরা বের করেছেন বলে দাবি জানান। জমিদাররা টাকা খরচ করত বেশি 
জমি পাওয়ার জন্য এবং নতুন পত্তনি বসিয়ে জমি চাষযোগ্য করার GAT সতের 
শতকের শেষ দিকে আওরংজেব হুগলির বংশবেড়িয়ার জমিদারকে রাজা উপাধি 
দেন নতুন পত্তনি করার জন্য। এর ফলে জমিদাররা অনেক সময় টাকা ধার দেবার 
কারবার করত। ষোল ও সতের শতকের বাংলায় এর নিদর্শন রয়েছে। 

সুরদাস দিয়েছেন। মথুরার কাছে ব্রিজ পরগণার শিকদার নন্দর বাড়িতে উৎসবে 
কত রকমের রানা হয়েছিল তার কথা বলেছেন। তা ছাড়া এ বাড়িতে নরম বিছানার 
চাদর ও নানা রকমের আসবাব ছিল। এ শ্রেণীর মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পরত 
এবং পুরুষরা শহরের লোকদের মতো জামা কাপড় ব্যবহার করত। বলাবাহুল্য 
WASTES এ সব পোশাক সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে-সব গ্রামে বড়লোকরা 
থাকত সেগুলি শহরের বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ষোল ও সতের শতকে বাংলার 
ছোটো ছোটো শহরেও উৎসবে খাওয়ার প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, 
বছ ধরণের বাঞ্জন, তরকারি, ঘি ও দুধের মিষ্টি। এটা অবশ্য নিয়বর্ণের লোকেদের 
লগ নয়, যাদের কথা আঠের শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্দ্র লিখেছেন। দেবীর কাছে 


- মোরল্যান্ড বলেছিলেন যে, এই সব অভিজাতদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
টাকা খরচ করা, জমানো নয়। আয়ের বড় অংশ চলে বেত প্রাসাদোপম বাড়ি ঠিক 
রাখতে। অধিকাংশরই বিরাট হারেম ছিল। 


মনসারেট বলেছেন যে, দিল্লী শহরের 
বাড়িগুলি সুন্দরভাবে তৈরি এবং এদের মধ্যে উঠোন, বাগান, গাছপালা, জলের 


জীবনযাত্রার মান ১৪১ 


জায়গা ও বড় বড় ঘর (পাখা সমেত) রয়েছে। বাংলার অভিজাতদের বড় বড় 
বাড়ি ছিল। কোনো কোনোটা তেতলা এবং সবই ইটে গাথা। ধনী বণিকদেরও 
এই ধরণের বাড়ির কথা ছোটো শহর নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে পাওয়া যায়। সতের 
শতকের প্রথমে বাংলার সুবাদার একটা কাঠের বাড়ি করিয়েছিলেন যার দাম পড়েছিল 
চার হাজার টাকা। দাক্ষিণাত্যে একটা বড় বাড়ির দাম পড়েছিল দেড় লক্ষ টাকা। 
আসবাবের মধ্যে ছিল খাট__ পায়া সমেত, কাচের আয়না, চেয়ার ও টুল এবং 
প্রায় সবই কারুকাজ করা। চেয়ার ও টুল বাংলার উপকূলে মুসলমান বণিকরা ব্যবহার 
করতে শুরু করেছিল এটা কোনো কোনো বিদেশী পর্যটক বলেছেন। গুজরাটে 
ছোটো ছোটো কাজ করা কাঠের বাক্স পাওয়া যেত। মাটিতে পাতার জন্য কাপেট 
ও কুশন ছিল, কোনো কোনো জায়গায় ঘরের পুরো মেঝে ঘন মাদুরে ঢাকা থাকত। 
গরমকালে এর ওপরে ভালো কাপড় পাতা থাকত। কুশন ঢাকা থাকত রেশম বা 
সোনা-রুপো জরির কাজ বা নক্সা. করা দামী কাপড়ে। ব্রোকেড, ভেলভেটের বা 
সাটিনের কাপড়ও থাকত। 
একশটি রান্নার পদ দিয়ে খাওয়া হতো, এটা বলেছেন। মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্থান 
থেকে ভালো ভালো ফল কেনা হতো। সারা বছর ধরে অভিজাতরা বরফ ব্যবহার 
করতেন। মধ্য প্রা থেকে উৎকৃষ্ট মদ কিনে আনা হতো অভিজাতদের জন্য বিভিন্ন 
ধরণের ফলের শরবৎ করা হতো। হারেমের মধ্যে মহিলারাও মদ পান করতেন। 
আরবদেশ থেকে বিশেষত ইয়েমেনী কফি আমদানি করা হতো। তামাক এসে যাবার 
পর সপ্তদশ শতাব্দীতে তামাকের প্রচলন বেড়ে যায়। অভিজাত পরিবারের মহিলারাও 
গড়গড়ায় তামাক খেতেন। দানী চীনামাটির পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হতো। 
অনেক সময় সে পাত্রগুলি সোনা, রুপো বা দামী জেড পাথরের হতো। বাড়িতে 
ও রান্নাঘরে বহুসংখ্যক দাস-দাগী ছিল যারা AB মাইনেতে কাজ করত। 
পোশাকের ব্যাপারে অভিজাতরা দরবারের রীতিনীতি অনুসরণ করতেন। সাধারণত 
তাঁতের কাপড় হলেও, তার মধ্যে নানাধরনের বৈচিত্র্য ছিল। রেশমের পোশাকও 
তারা পরতেন। উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবতীশ্রেনীর পোশাক প্রায় একধরণের ছিল কেবল 
দামের তফাৎ। শালওয়ার ও. জামা তাঁতের বা. রেশমের হতো। শীতকালে জামার 
ওপর কোট বা কাবা পরত । শাল বা পাটকা কোমর থেকে কাধের ওপর থাকত। 
মেয়েদের জামাও প্রায় একরকমই ছিল-যদিও অভিজাত মহিলারা আরও সর কাপ 
হারহার করতেন। গরমের জন্য সাধারণত মোজা ব্যবহার করা হতো না কিন্তু দামী 
চামড়ার জুতো সোনা বা রুপোর জরি করা চলত। তাঁতের পুরো জামা ও শালওয়ারের 
দাম ছিল আকবরের মৃত্যুর সময় একশ পঞ্চাশ টাকা। উলের এ পোশাক পাওয়া 
যেত আড়াই-শ টাকায়। রেশমের-দাম ছিল তিন-শ টাকার মতন! ভেলভেট বা 
ব্রোকেডের দাম ছিল সাড়ে সাত-শ থেকে পনের-শা টাকার মধো। 
পুরুষ ও মহিলারা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গয়না পরতেন যার মধ্য দামী পাথর 


১৪২ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


বসানো থাকত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকে ছেলেরা কানফুটো করে দুল পরত। 
আস্তাবলের পেছনে অভিজাতরা প্রচুর খরচ করত। প্রতিটি অভিজাতকেই হাতি, 
খচ্চর, উঠ ও গাড়ি রাখতে হতো। এগুলির জনা সরকার থেকে আইন করে দিয়েছিল। 


করত। এটি ছিল দরবারী অনুকরণ। ফরাসি বণিক ফ্রাসোয়া মীর্তা বলছেন যে, 
বিজাপুর যুদ্ধের সময় আওরংজেব তার হাতি ও ঘোড়ার সোনা ও রূপার সরপ্রাস 


গলিয়ে মুদা তৈরি করে সৈন্যদের মাহিনা দিয়েছিলেন। আসলে অভিজাতদের খরচের 
কোনো সীমারেখা ছিল না। 


রেখে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আওরংজেব এই নিয়মের কিছু পরিবর্তন করলেও 
সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার সিদ্ধান্ত ছিল তারই হাতে। 
উপকূলবর্তী. শহরগুলিতে বহু ধনী, বণিক: ছিল। এদের জীবনযাত্রার মান 
ভিজাত ন সমান ছিল। বাংলা ও গুজরাটের কিছু বণিকের বিশাল ধন দৌলত 


ie ,_ 1 এদের দশটা জাহাজ দশ বছরে সাগরে লুট 
তা বারী নিকরের বিডির ines বাড়ছিল ভার 


বর্ণনা বাংলার সমকালীন বৈষ্ণব কবিদের লেখা থেকে পাওয়া যায়।, সপ্তগ্রাম বা 


জীবনযাত্রার মান ১৪৩ 


নবদ্বীপের বণিকদের বিশাল বড় বড় পাঁচিল দেওয়া ইটের বাড়ি ছিল যার বড় বড় 
দরজাও ছিল। এরা বিভিন্ন উৎসবে প্রচুর টাকা খরচ করতেন। সপ্তগ্রামের এক 
বণিকের বাবার শ্রাদ্ধে বিভিন্ন দেশ ও গ্রাম থেকে বণিকরা এসেছিল ও প্রচুর খাওয়া 
দাওয়া BSA একথা ষোল শতকের শেষে বাঙালি কবি মুকুন্দরাম বলেছেন। 

উচ্চবর্ণ ও উচ্চ অভিজাতদের বাণিজ্য এবং জীবনযাত্রা মুঘল যুগে প্রবাদে পরিণত 
হয়েছিল। যুবরাজ দারাশুকোর বিবাহে খরচ হয়েছিল ১২ লক্ষ টাকা। আওরংজেবের 
ব্যক্তিগত কঠোর জীবনযাত্রার প্রভাব অভিজাতদের ওপর পড়ে নি, এটা নিঃসন্দেহে 
বলা যায়। আঠের শতকে মুঘল সাম্রাজা ছোটো হয়ে গেলেও এদের বিলাসবহুল 
জীবনযাত্রায় ভাটা পড়ে নি। কিন্তু এই ধরণের. জীবনযাত্রা সমকালীন অর্থনীতির 
ওপর ছাপ ফেলে যায় ক্রমাগত চাহিদার ফলে উৎপাদন বিলাসবহুল পণ্যের উৎপাদনে 
ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গুজরাট ও বাংলায় PR কাপড় ও অন্যান্য প্রদেশে বিলাসদ্রব্য 
তৈরি হতে থাকে। সারা সাম্রাজ্য জুড়ে কাপড়ের বাজার চলতে থাকে। মোরল্যাণ্ডের 
অভিযোগ, অভিজাতদের খেলনার চাহিদা বা বিদেশী জিনিসের চাহিদা দেশের 
উৎপাদনকে ক্ষুণ্ন করেছিল একথা মেনে নেওয়া যায় না। খেলনার চাহিদা কোনো 
বিশেষ জিনিসের চাহিদা নয়। এছাড়া মধ্য প্রাচ্যের দামী কাপড় বা মদ খুব ST 
পরিমাণেই আসত। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, দেশের উৎপাদন প্রচুর 
পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হতো। যার বদলে বিদেশ থেকে আসত সোনা, রূপা 
বা তামা। 

বিভিন্ন শিল্পকলায় মুঘল অভিজাতদের এই উদ্যোগ মুঘল: ভারতের শিক্পকলাকে 
সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গীত ও চিতরশিল্পে মুঘল শিল্পকলার অবদান সমকালীন পৃথিবীর 
ইতিহাসে বিরল অধ্যায়। দেশী ও বিদেশী শৈলীর মিশ্রণ ঘটিয়ে অনবদ্য চিত্ৰশিল্প 
রেখে গিয়েছেন মুঘল চিত্রকররা যাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই পাওয়া 
যায়। অভিজাত ও উচ্চবর্ণের লোকদের জীবনযাত্রার মধ্যে এই মিশ্র সংস্কৃতির চেহারা 


বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়। 


১০ 
জায়গীর ব্যবস্থার সংকট 


মুঘল সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে এতিহাসিকদের মধ্যে আলোচনা বহু দিন ধরে চলে 
আসছে। যদুনাথ সরকার ও উইলিয়াম আরভিনের মতো এতিহাসিকদের মত ছিল, 
আওরংজেবের গোড়া মুসলমান নীতির প্রচলন ও অ-সুসলমানদের প্রতি অনুদারতার 
ফলে বিভিন্ন অ-মুসলমান রাজ্যগুলি মুঘল সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে যায়, যার 
ফলে পতন হয়। এস.আর. শর্মা এই মতের সমর্থক ছিলেন এবং এই অনুদার 
ধর্মনীতি নেওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে বলে মনে করতেন। এম. আয়ার 
আলি অবশ্য সাম্প্রতিক কালে অভিজাতদের সংখ্যাতত্ দিয়ে এটা ভুল প্রমাণ করেছেন। 
কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে, ১৬৭০ সালের পর থেকে আওরংজেব গোঁড়া 
ধর্মনীতি ও রাজনীতি সমার্থক করে দেখেছিলেন প্রধানত রাজনৈতিক তাগিদে। কিন্ত 


যার ফলে পতন হয়। ১৯৭০-এর দশক থেকে আথার আলি ও কিছু অন্যান্য 
এঁতিহাসিক মুঘল ও আরো কয়েকটি সমকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের যেমন পারস্য 
তুর্কি ইত্যাদি পতনের কোনো বড় ধরণের কারণ আছে কিনা, এনিয়ে আলোচনা 
করতে শুরু করেন। এরা বলেন যে, মুঘল অভিজাতদের ও অন্যান্যদের মধ্যে 
নতুন কলাকৌশল গ্রহণ করার অনীহা দেখতে পাওয়া যায় যেখানে ইওরোগীয়রা 
নতুন কলাকৌশল গ্রহণ করছিল! 


বাধ্য। এই অবস্থার ফলে কৃষির কাঠামো ভেঙে পড়ছে যার ফলে একদিকে কৃষি 
লক্ষ্য করি ও অন্যদিকে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সেঁটা 

দেখতে পাই। 
সতীশ চন্দ্র, নুরুল হাসান ও পরবর্তীকালে আথার আলি জোর দেন প্রধানত 


মনসবদারী জায়গীরদারী সংকটের ওপর। এর ফলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ইতিহাস থেকে 
সরে এসে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সংসথাগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


জায়গীর TRA সংকট ১৪৫ 


এই মনসবদারী জায়গীর সংকট শুধুমাত্র সতের শতকের শেষে এসেছিল এটা 
মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা দেখেছি, মনসবদারদের প্রধানত মাহিনা 
দেওয়া হতো সমমূলোর জায়গীর দিয়ে। তার মধ্যে কয়েকটি সমস্যা ছিল। যদি 
মরসুমের মাঝখানে মনসবদারদার বদলি হতেন, তাহলে তার সমস্যা হতো। এছাড়া 
ঠিকমতো খাজনা সংগ্রহ করতে না পারলেও মনসবদারের অসুবিধা হতো এবং 
মনসবদারদের যত অশ্বারোহী সৈন্য রাখার কথা প্রায়শই তার থেকে কম থাকত। 

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে (পাতিয়ালা, ১৯৬৭), ইরফান 
হবিব সতের শতকের গোড়ায় এই ধরণের সংকটের কথা আলোচনা করেছেন। 
তিনি দেখাচ্ছেন যে, ১৬১৮ থেকে ১৬৩০ সালের মধ্যে জাট পদের মাহিনা 
প্রচুর কমে যায়, যদিও শাহাজাহানের সময়ে এটা হয়েছিল কিনা বলা যায় না। 
জাহাঙ্গীরের প্রথমদিকেই সওয়ার পদের মাহিনা স্থায়ীভাবে নিদিষ্ট হয়ে যায় যদিও 
শুরু হয়েছিল আকবরের :সময়ে। ১৬১৫-১৬ সাল নাগাদ এটাও কমে যায়। 
শাহজাহানের সময়ে তা আরো কমে যায়। হবিব মনে করছেন যে, এর সঙ্গে সঙ্গ 
সৈন্য রাখাও কমিয়ে দেওয়া হয় এবং এটা শুরু হয় জাহাঙ্গীরের আমলের প্রথমদিকে। 
এরই সঙ্গে সঙ্গে ১৫৯৫-৯৬ সালের এক হাজার জাট পদের সংখ্যা ১৬০৫-১৬২১ 
সালের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। পরবর্তী ১৭ বছরে এটা বাড়ে এক-তৃতীয়াংশ । 
জাহাঙ্গীরের নিজের লেখা থেকেই জানা যায়, তিনি দরাজ হাতে মনসবদার তৈরি 
করেছেন। এর ফলে আর্থিক চাপ বেড়ে যায়, যার ফলে মাহিনা কমানো হয়। 

অনাদিকে কাগজে কলমে সাম্রাজ্যের জমাজমি বাড়িয়ে এই বাড়তি আর্থিক চাপ 
মেটানো সম্ভব। এর সঙ্গে সৈন্য রাখার সংখ্যা কমিয়ে দিলে এই চেষ্টা সহজ হয়ে 
আসে। দাক্ষিণাত্য বাদ দিয়ে ১৫৯৫-৯৬ সালের জমা ১০০ ধরলে, ১৬০৪ সালে 
দেখা যায় ১১০, ১৬২৭ এর আগে ১১৯, ১৬৩৬ সাল নাগাদ ১২৩1 ১৬৪৭ 
সালে ১৪২। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাড়তি আর্থিক চাপের এক-পঞ্চমাংশ ১৬২৭ 
সাল-নাগাদ মেটানো যাচ্ছে এবং এক-চতুর্থাংশ ১৬৪৭ সাল নাগাদ পাওয়া যাচ্ছে। 
কিন্তু এই বাড়তি জমা-র কতটা সংগৃহীত হয়েছিল, সেটা বোঝা শক্ত এবং এর 
ফলে অনুমোদিত মাহিনা-ও আসল মাহিনার মধ্যে একটা ফারাক থেকে যায়। এর 
মধ্য এই সময়ে মূলাবৃদ্ধি ঘটেছিল কিনা তাও একটা বড় প্রশ্ন হিসেবে থেকে যায়। 
এতিহাসিক মোরল্যাণ্ড বলছেন যে, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে FOE 
বৃদ্ধি হয় নি। হবিব দেখাচ্ছেন যে, এটা ভুল ধারণা। অন্তত জাহাঙ্গীরের জমাভমির 
হার মূল্যবৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল। তিনি অনুমান করছেন৷ মে 


আসল আয় শাহজাহানের সময়ের প্রথমদিকে কমতে থাকে যখন ত র 
কমিয়ে ১২ মাসের পরিবর্তে মাত্র 
করা হয়। 


এরমধ্যে যারা নিচু পদে ছিল, তাদের উন্নতি হয়েছে, যার ফলে মনসবদারদের 


১৬ মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


মাহিনা আগেকার থেকে বেশি হয়েছে। সওয়ার পদের মাহিনা কম হলেও, দুটি 
পদ মিলিয়ে মনসবদার এ সংকটের মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়। 

কিন্তু এই সমাধান স্থায়ী হয় নি। আওরংজেব ব্যয় সংকোচ করে ও কৃষিকার্য 
সম্প্রসারণ করে প্রথমে এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিজাপুর 
ও গোলকুণ্ডা দখলের পরে সমকালীন ইংরাজ ও ফরাসি বণিকরা ওখানকার কৃষিকার্য 
ধ্বংস হয়ে যাবার কথা বলেছেন। এই অবস্থায় দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের ফলে বহুসংখ্যক 
দক্ষিণী সামরিক নেতাকে মনসবদার করতে হয়। এর ফলে মনসবদারের সংখ্যা 
অনেক বেড়ে যায় যাদেরকে কোনো জায়গীর দেওয়া যাচ্ছে না। এতিহাসিক আথার 
আলি উল্লেখ করেছেন যে, আওরংজেবের সচিব বারবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে ও সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে থাকার ফলে উত্তর ভারতের 
শাসনব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। জায়গীর থেকে যতটা খাজনা সংগ্রহ করার কথা 
মনসবদাররা ততটা করতে পারছিলেন না। আশ্রার আশেপাশে ক্রমাগত বিদ্রোহ 
রাজপুতানার সীমান্তবন্তী অঞ্চলের দুর্দশা এবং দক্ষিণ ভারত, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে 
কৃষির অবনতির ফলে সংকট ক্রমশ তীব্র হয়ে আসে এর ফলে জায়গীরহীন মনসবদার 
সৃষ্টি হতে থাকে ফলে এই সমস্যার সমাধান হয় নি কারণ দাক্ষিণাত্য ছিল TBS 
এলাকা | 

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের জমা বাড়ে ২৩ শতাংশ 
আওরংজেব এই দু-রাজ্যের উৎকৃষ্ট ও উর্বর জমিগুলিকে খালসা জমিতে পরিণত 
করলেন। এছাড়া কিছু জমির খাজনা দাক্ষিণাত্যের মনসবদারদের জায়গীর দেওয়া 
হলো। বাকি যে জমি রইল সেগুলি অনুর্বর। জে. এফ. রিচার্ড প্রমাণ করার চেষ্টা 
করেছেন যে, জায়গীর সমস্যা কৃত্রিম ও আওরংজেবের সৃষ্টি। সাম্প্রতিককালে শিরিন 
DYE এই মত খণ্ডন করেছেন। জায়গীর সমস্যা বা এর সংকট কোনো ব্যক্তিবিশেষের 
নীতির জনা হয় নি বরং বহুদিন ধরেই ছিল, শুধু বিশেষ কারণে এই সংকট আঠার 
শতকের প্রথমদিকে তীব্র হয় আসে। সতীশ চন্দ্রের মতে, এই সংকটের মূল আরো 
গভীরে। সাম্রাজ্যের সম্পদ যা আছে তা মুঘল অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার 
পক্ষে যথেষ্ট নয়। নতুন কারিগরি বিদ্যা ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করে নতুন 
সম্পদ তৈরি করার মতো মানসিকতা মুঘল অভিজাত বা সম্রাটদের ছিল না। সামাজিক 
দৃষ্টিভঙ্গি বদল না করে শুধু কৃষি সম্প্রসারণ করে এ-সমস্যার সমাধান হয় না। 
ফরাসি পর্যটক ভ্রাসোয়া বায়ার এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্ত 
কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় হবে বলেছিলেন, সে কারণে হয় নি। 

সম্রাট বাহাদুর শাহর মৃত্যুর (১৭১২) পর মুঘল সাম্রাজ্যের সঞ্চিত সম্পদ প্রায় 
নে হয়ে গেল। ছোটো মনসবদারদের পক্ষে ঘন ঘন পরিবর্তনের মধ্যে ও দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জায়গীরের আয় থেকে সৈন্যসংখ্যা বজায় রেখে চলা 
শাক্ত হয়ে দীড়াল। জায়গীর সম্পর্কে বাহাদুর শাহ-র উদারনীতির ফলে অবস্থা আরো 
বরণ হয়ে গেল) সম্ৰাট জাহাঙ্গীর শাহ-র আমলে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক আরো 


জায়গীর ব্যবস্থার সংকট ১৪৭ 


ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে খালিসা জমি জায়গীরে রূপান্তরিত করে ক্রমবর্ধমান 
মনসবদারদের খুশি করার চেষ্টা চলতে লাগল। নিজাম-উল মুল্ক মুখ্য ওয়াজির 
হয়ে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চেষ্টা করলে, অভিজাতদের গোষ্টাছন্ শুরু হয়। 
এর ফলে তিনি চলে যেতে বাধ্য হন। মনসবদাররা তাদের সৈন্যদের দিকে মন 
দিত না। বর্তমানের এ্রতিহাসিক জাহিরুদ্দিন মালিক দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যের 
অল্প কয়েকজন ছাড়া বাকিরা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে সৈন্য রাখার প্রতি উদাসীন 
ছিলেন। এই অবস্থায় ভালো জায়গীরগুলি যেত প্রভাবশালী গোষ্টাদের হাতে যার 
জন্য রেষারেষি বেড়েই চলতে লাগল। দক্ষিণী মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে 
রাজপুত ও খানজাদা মনসবদারদের সংখ্যা কমে যেতে লাগল। 

এই সময়কার অভিজাতদের দলাদলিকে কেউ কেউ বলেন যে, জাতি ও ধর্মের 
ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সতীশ চন্দ্র দেখাচ্ছেন যে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক 
সম্পর্ক ও স্বার্থবোধের ভিত্তিতে এই দলগুলি গড়ে ওঠে। যদিও কোনো কোনো 
সময় ধর্ম ও জাতির ধূয়ো তোলা হয়েছিল। 

সমতা মহম্মদ শাহর রাজত্বের প্রথমদিকে সমকালীন এতিহাসিক কাফি খান চাষীদের 
ওপর অত্যাচারের কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়মাবলী শিথিল হয়ে যাবার 
ফলে ফৌজদার, জমিদার-ও জায়গীরদের খাজনা তোলবার ক্ষমতা ও প্রবণতা বেড়ে 
যায়। জুলুম করে চাষীদের সবর্ কেড়ে নেওয়ার ফলে চাষীরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে 
শুরু করে। বহু ap পরগণা জঙ্গলে পরিণত হয়। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
এক ফরাসি পর্যটক চাষীদের দুরবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন যে, তাদের উৎপাদনের 
শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কেড়ে নেওয়া হতো। সুতরাং একদিকে যেমন কেন্্রায় শাসনের 
দ্বন্ব ও সংকট তীব্র হয়ে আসে, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। 
জায়গীরদারী সংকট ও কৃষি সংকট দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। 
সাম্প্রতিককালে একটা অপ্রকাশিত প্রবন্ধে শিরিন  মুস্ভি দেখাচ্ছেন যে, চাষীদের 
প্রবল শোষণ করা হয়েছিল বলে হবিব যে মত দিয়েছেন (আথার আলি এ-মতের 
সঙ্গে একমত নন) তার সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, কারণ মুস্ভি সংখ্যাতত্বর 
বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। 


Soy মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


পরিশিষ্ট 


১৯৮৩ সালে প্রকাশিত ও আরো দু-একটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে আমরা এখানে 
প্রাক-ধনতন্ত্রীয় রাজ্যর আলোচনা করতে পারি। ১৮৫৩ সালের পর থেকে মার্কস 
মনে করতে থাকেন_ প্রধানত এক্গেলসের একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন অনুযায়ী 
প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ভারতে বা এশিয়ায়, উৎপাদনের ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কায়েম 
রাখছে রাষ্ট্র যার পিছনে আছে অর্থনৈতিক কারণ। এটি হলে যে কৃত্রিম জলসেচ 
পদ্ধতি, যেটা এত বিশাল আকারে ভারতের পক্ষে প্রয়োজন যে সেটি কার্যকর করতে 
গেলে কেন্দ্রীয় নিয়নত্রণবিহীন শক্তির প্রয়োজন। যদিও এর যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া 
যায় নি। কিন্তু এর ওপর ভিত্তি করে নানারকম লেখা প্রকাশিত হয়েছে। 

মার্কসীয় চিন্তায় উৎপাদন প্রথার মধ্যে দুটি দিক রয়েছে_ গ্রামীণ সম্প্রদায় ও 
পরাচোর নিয়মবিহীন ক্ষমতা। এর মধ্যে ক্ষমতার প্রয়োজন এই কারণে যে, BFS 
উৎপাদন রাষ্ট্রের মাধ্যমে বিতরণ করা দরকার গ্রামাঞ্চলে প্রাকৃতিক অর্থনীতি এরচলিত 
সাকলেও দরকার বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করা বিশেষত উদৃত্ডের অংশ নিয়ে। 
সুতরাং হবিব মনে করছেন যে, প্রাক উপনিবেশিক যুগে ভারতীয় সমাজে শ্রেলীগত 


On মনে করতেন যে, উদৃত্ত“উৎপাদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাস প্রথার 
আগমন হয়। সুতরাং এশিয়াটিক প্রথা দাস প্রথার আগে আসতে পারে না- শুধু 
সা যেতে পারে যে, দাসভিত্তিক ও সামন্ততানত্িক সমাজ পাশাপাশি গড়ে উ I 
সং্রদায়ভিিক চাষের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছে ব্যক্তিনির্র ছোটো ছোটো উৎপাদন | 


জার্মান-রোমান ফিউডালিজমের থেকে ভন্নতর। মার্কসীয় চিন্তায় এই তফাতের কারণ 
হচ্ছে যে, ভারতে সার্য প্রথা নেই এবং ২ 
পাবে না। 


পরিশিষ্ট ১৪৯ 


১৮৫৩ সালে মার্কস প্রশ্ন করছিলেন, ইসলামীয় METAS ফলে রাজা কোনো 
সময় সম্পত্তির দাবি করতে পারেন কি-না। কোভালেস্কির সমালোচনার ফলে অবশ্য 


এ-তত্ত্বটি তিনি বাদ দেন। 
এটা এখন প্রমাণিত যে, মার্কস পরবর্তীকালে প্রাক-উপনিবেশ ভারত সম্পর্কে 


সংক্ষিপ্ত গ্ৰন্থপঞ্জী 
চট উন METERS (গলা লস... ৭০ ৭. 


অপ্রকাশিত 
আরকাইভস্‌ নাসিতনাল, প্যারিস, ফ্রান্স 


কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, RH চৈতন্য চরিতাযৃত, কলকাতা, নবম সংস্করণ, ১৩৮৬ 
» দরগা, Unrarka e Delhi, (শেখর ও শেনয় অনুদিত), দিল্লী, ১৯৮৯। 

খান, সাকি মুস্তাদ, মাসিরী আলমাগিরি, এশিয়াটিক সোসাইটি, (যদুনাথ সরকার 

অনুদিত), ১৯৪৭। 

খান এনায়েত, শাহজাহাননামা (সম্পাদনা: বেগলে এবং দেশাই) দিল্লী ১৯৯০ 

খান, আলি মুহম্মদ, Mirat-i-Ahmadi, (সম্পাদনা লোখউওয়ালা) বরোদা। 

চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, কবিকন্কন চণ্ডী, এলাহাবাদ। ১৯২১ 

চুড়ামণিদাস, গৌরাঙ্গ বিজয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৫৭। 

জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১। 

ডেলন, A Voyage to the East Indies, লণ্ডন, ১৮৯৮। 

তাভারানিয়ার, জে.বি, Travels in India, নতুন দিল্লী, ১৯৭৭, খণ্ড ১ ও 


দ্যালচ, জ্যা, (সম্পাদিত), “Voyage en Inde du Comte de Modave. 
1773-1776, প্যারিস, ১৯৭১। 

নিজামুদ্দিন, খাজা, তবকাত-হ আকবরী, ‘(এ.এফ. রহমান অনুদিত) ঢাকা, ১৯৭৮। 

COSTS, এন.এমঃ (সম্পাদিত) 278৮০ of Niccolai de Conti, লগুন, 
১৯৩৭। 

ফস্টার, উইলিয়ম, (সম্পাদিত) The Embassy of Sir Thomas Roe in India 
1115-19, নতুন দিল্লী, পুনরমুদ্রণ ১৯২৬। 


ane ১৫১ 


ফস্টার, উইলিয়ম (সম্পাদিত), Early Travels in India, 1583-1619, নতুন 
দিল্লী, পুনরমুদ্রণ ১৯৮৫। ; 
ফসেট, চার্লস, (সম্পাদিত), The Travels of Ahbé Camé, নতুন দিল্লী, 
১৯৯০ পুনরমুদ্রণ, খণ্ড ১, ২। : 
ফজল, আবুল, Ain-i-Akbari, (TENA সরকার এবং জ্যারেট সম্পাদিত), VS 
১-৩, নতুন দিল্লী, ১৯৭৯ 
ফ্রায়ার, জন, East India and Persia, লগুনঃ খণ্ড ১,২, ১৯৯২। 
বদায়ূনি, আল, Muntakhabul-Tawarikh. (জি.এস র্যাষ্কিং সম্পাদিত) পাটনা, 
পুনরমুদ্রণ ১৯৭৩। 
বার্নিয়ার, ফ্রাসোয়া, Travel in the Mughal Empire. (কনেস্টবল সম্পাদিত) 
নতুন দিল্লী, পুনরমুদ্রণ ১৯৭২ । (প্রথম প্রকাশ : ১৮৯১)। 
কর্ণেল, এ.সি., (সম্পাদিত), The Voyager of John Huyghen Linscholen 
to the East India, নতুন দিল্লী, ১৯৮৮, খণ্ড ১ ও ২, (পুনরমুদ্রণ) 
বিপ্রদাস, মনসাবিজয়, (সুকুমার সেন সম্পাদিত) এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা 
তারখহীন। 
বেগম গুলবদন, হমায়ননামা (এ.এস. বেভারিজ সম্পাদিত) নতুন দিল্লী, ১৯৮৩ 
(প্রথম প্রকাশ ১৯০২)। 
বেভারিজ, হেনরি, (সম্পাদিত), তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী, নতুন দিল্লী, ১৯৭৮ (প্রথম 
প্রকাশ ১৯০১-১৪)। 
বেভারিজ, এ.এস., (সম্পাদিত), বাবরনামা, নতুন fret, খণ্ড ১ ও ২, ১৯৭৯ 
(প্রথম প্রকাশ ১৯২২)। 
বোরা, এম.আই.. (সম্পাদিত),  Baharistan-i Ghayelri, SS > ও ২, 
গুয়াহাটি, ১৯৩৬। + 
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মুঘল ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে এযাবং যা fag, লেখা হয়েছে তার সবই 
প্রায় ইংারজিতে। আর বাংলায়, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে 
_কিংবা একেবারেই সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে কোনো বই প্রায় 
নেই-ই বলা যায়। প্রবীন অধ্যাপক আনরুদ্ধ রায় সেই দুঃসাধ্য কাজাঁটই 
সম্পাদন করেছেন। বহু তথ্য নাথ তালাশ করে-_বছ; তথ্য সূত্রায়িত করেও 
শুধু তথ্য-ভারাক্রান্ত BSAA নয় এই গ্রন্ছ__বরং বলা যেতে পারে অত্যান্ত »পষ্ট, 
সাবলাল ভাঁঙ্গমায় ও ভাষায় মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক হীতছাস রচনা করেছেন। 
প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো এ শুধু রাঞ্জা-রাঞ্ড়ার অর্থনগাত সংক্কান্ত Boeri 
নয়_সে সময়কার সাধারণ মানুষ বা বাঁণক সমাঞ্জ সম্পর্কেও এক আঁত মূল্যবান 
আলোচনা এই গ্রন্থ । 


অধ্যাপক আনর:দ্ধ রায় প্রোনডেন্সী eazy ও কলকাতা [বধ্বাবদ্যালয়ের কাত 
ছাত্র । পারিস 1ব*্বাঁবদযালয় থেকে গবেবণা করে ডক্টরেট হয়েছেন । বত'মানে 
কলকাতা [বধ্বাবদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংক্কাত শাখায় অধ্যাপনা 
করেন। তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে ‘The Rebel Nawab of 
Oudh: Revolt of Vizir Ali Khan ( 1799 ) অন্যতম | 
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